শ্প্পকাশক- 

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ 

২১১, রাসবিহারী এভিনিউ 
বালিগণঞ্জ, কলিকাতা ১৯ 


_ পুস্তক প্রাপ্তির স্থান-- 


ভারত সেবা শ্রম সঙ্খ 
প্রধান কাৰ্য্যালয়--২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, 
বালিগঞ্জ কলিকাতা--১৯ ফোন নং--৪৬-১১৭৮ 


বাঁকুড়া সেবাশ্রম--কেন্টুবাডিহি, বীকুড়া 

পুকুরিয়! সেবাশ্রম __পুকুরিয়া, (ঝাড়গ্রীম) জেলা--মেদিনীপুর' 
মালদহ সেবাশ্রম-__-সাহাপুর, সিউড়ী সেবাশ্রম, সিউডী 

গয়া, কাশী, পুরী, নবদ্বীপ, এলাহাবাদ গ্ভৃতি তীর্থকেন্দ্র। 
মহেশ লাইব্ৰেরী---২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্টীট, কলিকাতা 

শ্ৰগুক লাইব্রেরী--২০৪, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা 


সুদ্রক.:. কাইপ্ডিং 
এশিয়ান প্রিন্টার্স বন্ব বাইণ্ডিং ওয়ার্ক স 
পি-১২, সি. আই. টি, বোস, ২৩, রাজ চন্দ্ৰ সেন লেন 


কলিকাতা-৭** ০১৪ কলিকাতা» 


উৎসর্গ 


এ-দেহের যিনি প্রাণ, 
এই জীবনের যিনি জীবনী-শক্তি ; 
যিনি প্রেরণারূপে অন্তরে থাকিয়া 
জীবন-সাধনার পথে প্রবর্তন করিয়াছেন, 
বুদ্ধিরূপে যিনি সৰ্ব্বদা 
কর্তব্যাকর্তব্য নিদ্ধারণ করিয়া দিতেছেন, 
বিবেকরূপে প্রতিনিয়ত যিনি 
লক্ষ্য পথে পরিচালন! করিতেছেন ; 
এই জীবনের খিনি ফ্রুবতারা, ২ জীবন-তরণীর খিনি কাণ্ডারী, 
সেই পরমারাধ্য অস্ঞর-দেবতা। 


শ্রীশ্রীসঞ্ঘনেতার প্রাচলণে 
জশীবন-সাধনার এই 'অকিঞ্চিৎকর অর্থ 


“জীবন-সাথনার পথে” 
পরম ভক্তিভরে 


উৎস্থষ্ট হইল । 


ৰ 


শ্রাশ্রাস্-গঁতা 


“শ্রীশ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর ধৰ্ম্ম ও আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ 
অমূল্য পত্রাবলী ও সঙ্ঘ সাধকদের প্রতি আদেশ নির্দেশাদি সংগ্রহ 
করিয়া এই অপূৰ্ব্ব গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে । --*এই গ্রন্থপাঠে নিরাশ 
প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। অলস উদ্যমহীন জীবন্ম.ত ব্যক্তির হৃদয়ে 
মৃতসঞ্জীবনী ঢালিয়া দেয়। -**আমরা ধন্মজীবনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রকেই ৃ 
ইহার এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া নিত্য পাঠ করিতে অনুরোধ করি ।” 


বড এট ইঃ হলি এডি আর্মি এরি এরি ৰ আস রা উর ৰাপ পম অপি সি জি আস অসি ছি হস হও অজ eu: ৫ 


প্রকাশকের নিবেদন 


প্রীপ্রসঙ্ঘনেতার পরম করুণা ও আশীৰ্ব্বাদে “জীবন-সাধনার পথে” 
প্রকাশিত হইল । 

সঙ্ঘনেতা ্রীমদাচার্যদেব লেখককে জীবন-গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন 
সময়ে যে সমস্ত মূল্যবান উপদেশ দান করিয়াছেন এবং দৈনন্দিন জীবনের 
গতিপথে সাধনা ও কর্মের, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়! 
লেখকের জীবনে তাহার যে জীবন্ত ভাষ্য রচিত হইয়াছে, তাহারই 
কিয়দংশ দিনলিপি হইতে ভাষায় বূপায়িত করিয়া ভারত সেবাশ্রম 
সঙ্ঘের মাসিক মুখপত্ৰ “প্রণব” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন কয়েক- 
খানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সাগ্রহে লেখাগুলি নিজ নিজ পত্রিকায় 
পুনমূর্ত্রিত করেন এবং স্থধী, সাধক ও ‘প্রণবের’ পাঠকগণের মধ্যেও 
অনেকেই উহা পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য অঙ্ঞুরোধ জানাইতে থাকেন । 
আমরা তাহাদের আন্তরিক আগ্রহে উৎসাহিত হইয়া! নান প্রকার 
অনবিধা সত্বেও “জীবন-সাধনার পথে" নাম দিয়া লেখাগুলি প্রকাশে ব্রতী 
হইলাম । জীবন-পথের পথিকগণের্‌ পথচলার পক্ষে এই পুস্থিকা কিঞ্চিন্মাত্ৰও 
সহায়তা করিলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “বামতন্ছু লাহিড়ী ‘অধ্যাপক’ প্রবীণ মনীষী 
ডক্টর শ্রশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুস্তকের 
সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয় দিয়া আমাদিগকে গভীর ক্রৃতজ্ঞতাপ।শে 
আবদ্ধ করিয়াছেন। আমর! শ্ীভগবানের নিকট সাহার সর্ববাঙ্গীণ কল্যাণ 
প্রার্থনা করি । ইতি-- 


শপ্রীদোল-পৃণিমা 
১৪ই ফান্তন, ১৩৫১ সাল প্রকাশক 


দ্বিতীয় সংক্ষরণের নিবেদন 


প্ীপ্রীসঙজ্ঘনেতাৰ অপার কুপায় ‘জীবন-সাধনার পথে'র দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হইল। কিঞ্চিদধিক এক বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণটি সম্পূর্ণ 
নিঃশেষিত হওয়ায় আমর! ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে উৎসাহিত হইয়াছি। 
বর্তমান সংস্করণে কয়েকটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে । আশাকরি, 
প্রথম সংস্কবণেব হ্টায় এই সংস্কবণটিকেও জনসাধারণ সাদরে গ্রহণ করিবেন। 
ইতি-_প্রকাশক 
শ্াশ্রাদোল পূণিম|--১৩শে ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল 


তৃতীয় সংস্করণ 


শ্রীশ্রাসঙ্ঘনেতার আশীৰ্ব্বাদে তৃতীয় সংস্কৰণ প্রকাশ করা হইল । ইহাতে 
শেষের দিকে পরিশিষ্টে সর্বসাধারণের প্রার্থনার শ্ুবিধার জন্ত অদ্ুবাদসহ 
কয়েকটি প্রার্থনার মন্ত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 


গত বংসর এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি, পি, আই মহোদয় 
পুস্তকখানাকে ছাত্রইাত্ৰীদের দ্রুত পঠনের জন্য পাঠ্য হিসাবে অদ্গুমোদন 
এবং বর্তমান বর্ষে উচ্চ বিদ্যালয় সনুহের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রিগণ পাঠ্ন্ধপে 
নির্বাচন করায় আমরা তাহাদিগকে আস্তবিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । ইতি 


পৌ সংক্ৰান্তি--১৯শে্‌ পৌষ, ১৩৫৭ লাল। 


প 
চতুর সংস্করণের নিবেদন 


আহ্রীদজ্ঘনেতাব অহৈতুকী কৃপায় চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
ঈইক্াাতে ‘দিনচৰ্ব্যা’” শিরোনামায় জীবন গঠনের সহায়ক কতিপয় নিয়ম 
নৃতন সংযোজিত হইয়াছে । 

বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, পুস্তকখান1 শুধু বাঙ্গালীদেরই সমাদর 
লাভ করে নাই, বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ অবাঙ্গালীরাও ইহাকে বিশেষ 
আন্বরের নহিত গ্রহণ করিয়াছেন। বিহারের প্রবীণ জননায়ক ও ্ুপপ্তিত 
শীদুক্ত বামগ্রকাশ লালজী ও অন্যান্য অনেকে পুন্তকখানা পাঠ করিয়া আকৃষ্ট 
হুন। তাঁহাদের আগ্রহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্প্রতি “ইহার 
হিন্দ! অম্বা দ প্রকাশিত এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও 
অনীবিগণ কর্তৃক আদৃত হইয়াছে। এতদ্যতীত, আমেদাবাদের 
প্রনিন্ধ গুজরাটী দৈনিক ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় এই গ্রন্থের অধিকাংশ 
প্রবন্ধ মুদ্ৰিত হইয়াছে এবং 'গুজবাটা বন্ধুগণের আগ্রহে সঙ্ঘের স্থরাট 
কেন্দ্র হইতে ইহার খুজরাটী অনুবাদ প্রকাশনের ব্যবস্থাও হইতেছে। 
ৱিভিন্ন ঝাজ্যের শিক্ষাব্রতী মনীষী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ ছাত্র- 
ছাত্রীদ্বের 'জীবন-গঠনোদ্েশ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পুস্তকখানা পঠন-পাঠনের 
ব্যাপক ব্যবস্থা করিতেছেন সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার সমূহেও ইহ! 
গ্বত্বের নবহিত রক্ষিত হইতেছে । 

আজ স্বাধীন ভারতে ভারতীয় শিক্ষা-সাধনা-সংক্কতি ও আদর্শের 
ব্থুৰহান্‌ ভিত্তিতে ঘন্বিষ্ঠ মাচ ও জাতি-গঠনের সহায়করূপে জাতি-ধৰ্ম্ম- 
ৰর্শ নিৰ্বিশেষে বর্বশ্রেণীর মাচুষ কর্তৃক-পুন্তকখান! অধিকতর আগ্রহ ও 
আন্তরিকতার মহিত গৃহীত এবং বহুলভাবে প্রচারিত হউক-_ইছাই একান্তিক 
আৰ্থন| ৷ তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক ৷ ইতি-- 

পুৰিব! 


২ছশে জগ্রহায়ণ, ১৩৬১ সাল । প্রকাশক 


ুচীপঞ্র 


বিষয় 

১। মিনতি 

২। জীবন-লক্ষা 

৩। প্ৰাৰ্থনা 

৪ । আদর্শ ও নীতি 

৫ । সঙ্গল্প-সাধন! 

৬। পৰিত্ৰতা 

৭। বাক্‌সংযম 

৮। আত্মশক্তির উদ্বোধনেহ প্রকৃত মন্ৰদাত্ 
ই আত্মনিবেদন 

১০। জাগরণী 

১১। দায়িত্ব 

১২ । আঁঘাত-আক্রমণ ( নিজেব প্রতি ) 
১৩। মাতৈঃ 

১৪ । আত্মসন্থিৎ 

১৫। ক্ষণিকের প্রতারণ' 

১৬। আঘাত ( অপরের প্রতি ) 
১৭। কম্মীর জীবন-মন্ত 

১৮। জাগতিক নিন্দ! ও গালি 
১৯ । প্রকৃত ধম্মণচষ্ঠান 

২০। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস 

২১। মতান্তর ৪ মনাস্তর 
২২। দুঃখ-দর্ধ্যোগ 
২৩। ছোটখাট দোষক্ৰণী 
২৪ | বিবেকী ও অবিবেকী 


৪৩৭ 


জাগতিক ভালবাস৷ 
দুশ্চিন্তার মোহ 

কর্তব্য'সাধন 

ব্যর্থতা ও পৰাজয় 

চিরদিন কাহার ৪*মমানযায় না 
সহায়ত! 

স্থখাছসন্ধ|ন 

জানা, বুঝা, কথা ও কাজ 
কর্তব্য.নির্ণয় 

আত্মপ্রশংস।ই প্রকৃত আত্মহত্যা 
আপে |ষ-বফ' 

প্ৰিয় ও অপ্ৰিয় কথ! 
দায়িত্ব অধিকার 

নামের কাঙ্গাল 

কম্মী, কৰ্ম্ম ও প্রতিষ্ঠান 
প্রশংসা ও বিরুদ্ধ সমালে!চন। 
নেতা ও নেতৃত্ব 

আত্মরক্ষা 

জীবনের গতিপথে 
জীবন-গগনের সাধনা 
অন্তর্ধণী 

ভরাস্তির নেশা 

দিনচধ্য 

প্রার্থনার-নিয়ম 

প্রার্থনা মস্ত 


গ্ৰন্থপরপ্িিচিতি 


ডক্টর এ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি 


ভারত-সেবাশ্রম-সজ্বেব সহ-সম্পাদক শরম = আত্মানন্দ = স্বামীজা- 
প্রণীত “জীবন-সাধনার পথে” গ্রন্থখানি পড়িয়া নিবতিশয তৃপ্তি লাভ করিলাম । 
বর্তমান যুগে জড়বাদ ও সঙ্গী স্বার্থপরতাব অতি-প্রাদুর্ডাবের জন্য জীবনকে 
গভীরভাবে অঙ্গুতব করিবার প্রবৃত্তি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। যে কোন 
উপায়ে অরৰ্থোপাৰ্জ্জন, ভোগবিলাসের পরিতৃপ্তি ও লঘু আমোদ-প্রমোদের 
আস্বাদন মানব-জীবনের চুড়াণ্ত সাৰ্গকত| বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 
সমস্থ জীবন যে একট! দুরু রত! সাধন ও উদযাপন এই সত্য আমবা 
ক্রমশ: ভুলিতে বমিয়াছি। এই অবস্থায় স্বামীজীর এই গ্রন্থখানি বিশেদ 
সময়োপযোগী হইয়াছে । ইহাতে গ্রন্থকার ভাবের গভীর আস্তরিকত! ও প্রকাশ- 
ভঙ্গীর উদাত্ত ওজত্িতার সহিত মানবজীবনের কর্তব্য ও আদশের নির্দেশ 
দিয়ছেন। যে সমস্ত গুণের বিকাশ না হইলে প্রকাত মচুষ্যতের স্মরণ 
অসম্ভব, গ্রন্থকার সেই সমস্ত গুণের অনুশীলন সম্বন্ধে অতি সরল ও 
আন্তরিকতা-পূর্ণ ভাষায় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন । এই নৈতিক 
উপদেশের পশ্চাৎ্পটে আছে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ও ভগবানের প্রতি 
আত্ম-নিবেদন-এই পিছনের প্রতিষ্ঠানভূমিই শুদ্ধ নৈতিকতার মধ্যে 
উচ্চতর কব্যোৎকর্ষ ও ভাব-গভীরতার স্থরের সঞ্চার করিয়াছে । লেখক 
যে প্রকৃতই গুরুর আসনে অধ্যাসীন হইবার যোগ্য, তাহা প্রমাণ হইয়াছে 
্ঠাহার আত্ম-জিজ্ঞাসার পরিচ্ছেদগুলিতে। তিনি কেবল উপদেষ্টার উচ্চমঞ্চ 
হইতে পরকে উপদেশ দেন নাই--অন্তমূৰ্খী দৃষ্টিবলে নিজ ক্রটি অপূর্ণ ত] 


১৩ 


সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন ও ভগবানের করুণা ও প্রসাদ যাক্রা করিয়া 
প্রকৃত শক্তির উৎসের সহিত নিজ সংযোগ অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন ৷ 


এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনে একটা প্রশ্ন জাগে । আমাদের দেশে 
ধর্ম ও সমাজশক্তি যখন সজীব ছিল, তখন এরূপ প্রত্যক্ষ নীতি-উপদেশের সেরূপ 
আবশ্যকতা ছিল না| যে দেশে রামায়ণ রচিত হইয়াছে, সে দেশের লোককে 
পিতৃভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে হয় না। যেখানে সমাজ 
কর্মনিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আদর্শপরায়ণ সেখানে সমাজের প্রভাব ও দৃষ্টাস্তই নীতি- 
উপদেশের স্থান অধিকার করে। বিশ্তদ্ধ আবহাওয়ায় মনকে সরস বাখিলেই 
আপনা-আপনি সমস্থ ধ্মবোধ অঙ্কুরিত হওয়! স্বাভাবিক ৷ দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমাদের 
দেশে গ্রতিবেশের সহজ হিতকর শক্তি আজ অনেকাংশে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। 
দেশের আকাশ-বাতাসে আজ জীবনীশক্তি-বদ্ধক উপাদান এত প্রচুরভাবে 
পরিব্যাপ্চ নয় যে, সহজ নিংশ্বাস-প্রশ্থবসেই আমরা উহাকে গ্রহণ করিতে 
পারি। আজ দেশের সংস্কৃতির এক্য বিধ্বস্ত ; নূতন নূতন মতবাদের দুষ্ট 
বীজাণু আমাদে সহজ বুদ্ধিক আজ ক্রিষ্ট ও নীরক্ত করিয়া তুলিয়াছে » 
বিপরীতমুখী আকধণ আজ আমাদিগকে আমাদের চিরন্তন প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে 
কোন অন্ধ বসাতলের দিকে টানিয়া লইয়া! যাইতেছে । কাজেই আবার 
প্রচারকের প্রয়োজন হইয়াছে, পরিচিত সত্যগুলি আমরা জীবনে বিস্মৃত 
হইতে চলিয়াছি, সেগুলির মহিমা আবার ঘোষণা করিতে হইতেছে । রোগের 
প্রতিষেধক ওুষধ ব্যবহার করিতে হইতেছে । আজ ব্যাধিজর্জর সমাজে এই 
হিতকর ওষধের প্রয়োজনীয়তা আমরা কতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতে বাধ্য । ইতি-_ 


শ্রী শরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভাৱত সেবাশ্রম সজ্ঘের প্ৰতিষ্ঠাতা 
--জাতি-সংগঠক-- 
অআচাৰ্যধ্য্য ই্ৰীম= স্বামী প্রণবানম্পজী মহনাৰরাজ 


জীবন-সাধনার পথে 
মিনতি 


পশ্চাতে*অনাদি অতীত, সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ ; মাঝে এতছুভয়ের 

ংযোগসেতুরূপে ক্ষণিক “বর্তমান” প্রতিনিয়ত তিলে তিলে পলে পলে 
অজ্ঞাত ভবিষাতের বুক চিরিয়া দিন রাত্রি ছুটিয়া চলিয়াছে অবিরাম 
অবিশ্ৰাম ছুনিবার গতিতে ৷ জীবনের ঘনঘোর কুজ্থাটীকাময় অন্ধ- 
কারাচ্ছন্ন এই দুর্গম পথে, হে প্রেমময় প্ৰভো ! তুমিই আমার আশ্রয় 
অবলম্বন ; বিপদে-আপদে, সম্পদে-নিরাপদে তুমিই একমাত্র সহায়, 
সুহৃদ, আত্মীয়, আপনার জন ৷ শুধু তাই নয়, এই জীবন-তরণীর তুমি 
গতি-মুক্তি, তুমি পরিণাম-পরিণতি, তুমিই কাণ্ডারী। 


হে দয়াময় ! জীবনের এই বিশ্ব-সঙ্কুল সুদীর্ঘ গতিপথে যদি হুৰ্ব্বল 
প্রাণমন আমার শ্ৰান্ত বিপর্ধ্যস্ত হইয়া পড়ে, তবে তোমার স্মেহ্‌সিক্ত 
অমৃত পরশ বুলাইয়৷ দিও ৷ অজ্ঞান অহংএর প্রমত্ত অহমিকায় উন্মত্ত 
হইয়া দুৰ্ব্ব,_<দ্ধিবশে যদি কখনও তোমার নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বিপথে 
ছুটিয়| যাই, তবে হে করুণানিধান! তুমি আমায় ত্যাগ না করিয়া 
তোমার কাছে ফিরাইয়। লইও। আমি অবোধ জীব, শিশু সন্তান 
তোমার ; আমার শত অপরাধ, সহস্র দোষক্রটি মার্জ্জন| করিয়৷ তোমার 
শ্রীচরণে স্থান দিও । গ্রলোভনের কুহুকে ভূলিয়া, তোমার পবিত্র স্মি 


২ জীবন-সাধনার পথে 


বিশ্বত হইয়া যদি পাপের পিচ্ছিল পথে পড়িয়া যাই, তবে হে জীবন- 
নাথ ! করুণ! করিয়া তুমি একবার তোমার স্থুকৌমল কোলে তুলিয়া 
লইও । ছুবিবসহ জ্বালামাপায় জ্বলিয়! পুড়িয়া অন্তর যদি ছাই হইয়া 
যায়, স্থতীত্র যাতনা-বেদনায় জীবন যদি কখনও দুর্ববহ হইয়া উঠে, তবে 
তোমার স্নৃশীতল করস্পর্শে অস্তুরের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া৷ শান্তি ও 
সাস্বনা! দিও ৷ 

কি আর বলিব নাথ! তুমি অনঙুধ্যামী, আমার অন্তরের নিভৃত 
চিন্তা-তরঙ্গ, নিতাস্ত গোপনীয় ভাবসমূহ সমস্তই তুমি আমার চেয়েও 
বেশী জান। তাই তোমার: শ্রীচরণে শেষ মিনতি-- জীবনে-মরণে, 
শয়নে-স্থপনে এই দেহ-মন-প্রাণ দ্বারা যেন তোমারই ইচ্ছা সাধিত 
হয়, দৈনন্দিন জীবনের প্রতি নিংশ্বাসপ্রশ্বাসটি যেন নিঃসঙ্কোচে তোমারই 
আদেশ পালনে ব্যমিত হয়। প্রাণের সকল তারে আজ তোমারই 
দিব্য রাগিণী বঙ্কারিয়া উঠক, সমস্ত হৃদয় আজ তোমারই জয়গানে 
পরিপূর্ণ হউক, জীবনের এই প্রথম যাত্রা-পথে তোমার আশ্রিতের এই 
ক্ষীণ কণ্ঠ মহোল্লাসে তোমার অপার মহিমা বিঘোষিত করুক । 

ও তৎসৎ হরিঃ ও" । 


জাঁবন্-লক্ষ্য 


ক্ষুদ্র বীজের ভিতর যেমন মহামহীরুহের বিরাট কায়া আত্মসক্কোচ 
করিয়া লুক্কায়িত থাকে, তেমনি এই ক্ষুদ্ৰ মানুষের ভিতরও আত্মসক্কোচ 
করিয়! ঘুমাইয়া থাকে তাহার অনন্থ শক্তিমান ভূম৷ আত্মা । অপরি- 
স্মুট সঙ্কুচিত কোরকের বুকে স্থপরিস্ফুট পুস্পের সৌন্ধ্যস্ুষমার অং্ম- 
গোপনের মত এই ক্ষুদ্ৰ অবিকশিত মানবশিশুর ভিতরেই মহামানবের 
অপূর্ব মহত্ব ও দেবোপম চরিত্ৰমাধুধ্য আত্মগোপন করিয়া থকে । 
এই সঙ্কুচিত ঘুমন্ত মহান্‌ আত্মসত্তাকে জাগ্রত করিয়া মানুষের বিরাট 
সম্ভাবনাকে ম্থপরিস্কট শ্থপরিণত কূপ দেওয়াই জীবনের চরম 
সার্থকতা ৷ মাঞুষ যখন তাহার বিরাট ভূমান্মরূপকে উপলব্ধি করে, 
তখন সে আর ছ্রন্বমোভগ্রন্ত, কামনা-বাসনা-তাড়িত, রিপু ইন্দ্রিয় 
শাসিত, রোগ-শোক-কাতর, মরণ-ভীরু দুর্বল মানুষ নয়, তখন সে 
দুঃখ-শোক-মোহাতীত, জরাব্যাধিমুক্ত, রিপু-ইন্দিয়-শাসক মৃত্যুঞ্জয়ী 
মহাবীর ৷ জগতেৰ কোন শক্তি তখন তাহাকে শাসন করিতে পারে 
না, কোন প্রলোভন তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে সক্ষম হয় না, কোন ছুঃখ- 
দৈন্য, অস্তুখ-অশান্তি, পাপতাপ, ভয়-ভাবন৷ নিকটে আসিতে সাহস 
পায় না; প্রবল প্রতাপান্থিত সম্রাটের পদতলে লুষ্টিত ভূত্যের মত 
সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি সসম্তমে আপিয় তাহার পদমূলে আশ্রয় ভিক্ষা করে, 
মনুষ্যত্ব ও মহত্ব গঙ্গা যমুনার পবিত্র ধারার মত পরস্পর সন্মিলিত হইয়া 
তাহার জাগ্রত ভূমান্বরূপে মিশিয়। সাগর-সঙ্গমের পুণ্যতীর্থ সৃষ্টি করে। 

“ভূমৈব স্বখং নাল্লে সুখমন্তি 1” ভূম! বিরাট মহান্‌ যাহা, তাহাতে ঈ 


৪ জীবন-সাধনার পথে 


স্লখ শান্তি আনন্দ ; আর অল্প সামান্য ক্ষুদ্ৰ যাহা, তাহাতেই শোক-ছুঃখ- 
অন্থুখ-অশাস্তি। 
“যে। বৈ ভূম| তদমূতমথ.যদল্লং তন্মর্ত্যম্‌।” 

, ভূমার ভিতরে মহানের ভিতরে অমৃতত্ব--চির অমপত্থের অক্ষয় 
বীঞ্জ নিহিত, আর অঞ্ন সামান্য সঙ্কীৰ্ণতার ভিতরেই সুনিশ্চিত ধস, 
মহামৃতা । । অনন্ত, শক্তির আধার মানুষ যখন তাহার এই, বিরাট 
স্বরূপ ভুলিয়া, চরম হুর্ভাগ্যনশে জীবনের এক অসাবধান দুৰ্ব্বল মুহুর্ত 
নিজেকে অল্পের (সঙ্গীর্তার) মধ্য আবদ্ধ করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হয়, 
তখন সে, শুধু তার আত্মশক্তির অগৃব্যরহার ও আত্মসত্তাকে, লাঞ্ছন৷ 
ও অপমানই, করে নাঃ মহামৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়া করে সিরপ্বণ্য 
নিলজ্জ আত্মহত্যা । যে মানুষ অসামান্য পৌরুষবলে অসাধ্য সাধন 
করিয়া সমগ্র জগতে একট] আলোড়ন সৃষ্টি করিবার মত, শক্তিসম্পন্ন, 
যার তপোলন্ধ 'অতাভুত বীর্ধাবিভূতি বিশ্ব প্রকৃতিকে আয়ব্তে আনিয়া 
ইঙ্গিতে পরিচ'লন্‌ করিতে সমর্থ, যাহাব. স্ুবিকশিত জাগ্রত ব্যক্তিত্বের 
বিপুল প্রভাব সৰ্ব্বধ্বংসী মহাকালকেও অগ্রাহা করিয়া জগতের বুকে 
অক্ষয় আসন প্ৰতিষ্ঠ৷ করিতে সক্ষম, সেই হুৰ্চ্য় শক্তির আধার মামু 
যদি তার সমৃস্ত শক্তি স্বীয় উদরপৃত্তি ' ও নিদ্দিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকটি 
লোকের ভরণ-পোষণে সীমাবদ্ধ কয়ে, তবে তাহা আত্মহত্যা নয় তো 
কি? যে মানুষ সমগ্র বিশ্বমানবকে শাশ্বত ত শাস্তি ও কল্যাণের অমুত্ান্ন 
পরিবেশনে পরিতৃপ্ত করিয়া! চিরন্তন অশান্তির দাবদাহ নিৰ্ব্বাপিত 
করিবে, সে যি শুধু, ইন্দিয়-নুখ-সৃড্বোগ-চেষ্টায আত্মনিয়োগ করে তবে 
তাহ! কি তাহার সামর্থ্যের অপচয় নয়? শুধ আহার-নিজ্র'-ভয়-মৈথুনই 


জীবনলক্ষ্য ৷ ৫ 
বি জীবনেয্ন" একমাত্র' কাম্য কর্মী? শুধু পরিপু-ইজ্দিয়ের ৷ দাস ও 
পাশবিঞ্চ' বৃত্তির চরিতীর্ঘতায়ই কি" একমাত্র তৃপ্তি % একহাত সুখ } 
মাঈুষ কি'কেবল ইহার জন্যই জন্মগ্রহণ কমনে ও ধাচিয় থাকে? না 
তাহার জীবনের অন্ত কোন শ্রেষ্ঠ 'উদদৈশ্য, মহত্তর প্রয়োজন আছে? 
স্বেচ্ছাবিচরণশাল প্রচণ্ড প্রতাপশালী! পণুরাজ, সিংহের শৃঙ্খলিত 
জীবনই কি বাঞ্ছনীয়? অনন্ত আকাশে উডভীয়মান স্বাধীন বিহজের 
পিঞ্জরাবদ্ধ জীরনই কি শান্তিদায়ক? স্বৰ্ণ-পিল্পর, হৰণশুঙ্খল,, অনায়াস- 
লব্ধ আহাধ্য ও লোকের মনোরঞ্জনক্ট..কি তাহার নিকট (তুপ্তিকর ? 
আত্মন ! একবার ধীরভাবে, শান্ত মনে, স্থির মন্তিফে চিন্তা করিয়া 
দেখ।; ' ,, ,, টা যা 84 
দাসম্বভাবসম্পন্ন ত. মানুষ কা জাতি যেমন, পরাধীনতার 
অহিফেন. সেবন করিয়া স্বাধীন জীবনের শাস্তি ও আনন্দ ভুলিয়া যায় 
এনং পরাধীনতাকেই একমাত্র শাস্তির কারণ. বলিয়| মনে করে, ধত্তমনি 
এীত্ৰিয়ক সুখ সম্ভোগে মত্ত, .মোহাভিভূত মানুষও উদ্িয়াতীত তুমার 
অনন্ত, শাত্বি-পারাৱারের, কথা ভুলিয়া, একমাত্র ক্ষণভঙস্টুর ‘আপাত- 
মনোরম পরিগাম ভয়াবহ’ ভোগ স্ুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া ভুল করে ৷ 
কিন্তু যে মুহুৰ্ত্তে মহাকালের; নিৰ্ম্মম আদতে রিষ্সাস্তাগরূপ রঙ্গীন 
নেশা ছুটিয়া যায়, সগ্ভধূত পাশবনদ্ধ. কেশরীর-মত বদন্ধঙ্কঁবনের ৰন্ধন- 
বেদনায় মানুষ অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন সেই মুহা “নিৰ্গচ্ছতি 
জগজ্জালাং পিঞ্জরাদিৰ কেশরী”, লিংক যেমন সরো'ষ পিপ্জর ভঙ্গ 
করিয়া মুক্ত প্রান্তরে বাহির হইয়া আসে, ই'ন্দ্ৰয়পাশংদ্গ মানুষও তেমনি 
'সারজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া ত্যাগের পথে- শান্তির রাঙ্গে। টিয়া আসে, 


৬ জীবন-লাধনার পথে 


সর্ধববন্ধনমুক্ত স্বাধীন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দ আস্বাদন 
করিয়া ধন্য ও কৃতাৰ্থ হয়। শুধু তাই নয়, এতদিন সে ভ্রাস্থির ঘোরে 
মোহের বশে যে রিপু-ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিতেছিল, সেই রিপু-ইন্দিয়ই 
অনুগত ভৃতো্যের মত তাহার আদেশ পালন করিতেছে দেখিয়া এবং প্রভু 
হইয়াও সে যে এতদিন তাহারই ভূত্যের দাসত্ব করিয়াছে তাহা বুঝিতে 
পারিয়। বিস্মিত ও লজ্জিত হয়। 


আত্মন ! সর্ধ্বপ্রকার দাসত্ব, পরাধীনতা ও আত্মবিস্মৃতির মোহ- 
কবল হইতে আত্মোদ্ধার করিয়া অন্তনিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত 
করিয়া তোল, ইহার জন্য যত কঠোর মূল্যই প্রয়োজন হউক না কেন 
তাহা দিতে প্রস্তুত হও । আজ যাহা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব বলিয়। মনে 
হইতেছে, তাহাই নিরম্তুর সাধনা ও অভ্যাসের ফলে একদিন স্ত্সাধ্য 
ও সম্ভব হইয়| উঠিবে। তবে ইহার জন্য চাই বিরাট উদ্যোগ, অনন্ত 
অসীম ধৈর্য্য, অদম্য অফুরস্তু উৎসাহ, উদ্যম, অধাবসায় । জীবনের 
লক্ষ্য-সাধনায় সিদ্ধ পৃর্বতন কৃতী মহামানবদের ভিতর যে শক্তিসামর্থয 
ছিল, তোমার ভিতরেও সেই শক্তিসামর্থ্যই বিষ্ঠমান। এখন চাই 
€ তাদের মত ) শুধু সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারই নির্দিষ্ট পথে 
চলিয়া সেই শক্তির অনুশীলন, কাধ্য সিদ্ধির উপযোগী কঠোর 
আত্ম ত্যাগ, সাধনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ । 


সাময়িক ছুঃখ-ছুববলতা বা প্রাথমিক অকুতকাধ্যতায় হতাশ হইও 
না । কঠোর প্রতিজ্ঞ ও বজদুঢ় সঙ্কল্প সহকারে লক্ষা-সাধনে প্রবৃত্ত হও । 
মনে রাখিও - 


জীবন-লক্ষ্য 
“উদয়তি যদি ভান্ুঃ পশ্চিমে দিগ বিভাগে, 
বিকশতি যদি পল্মং পর্ধবতানাং শিখরাগ্রে। 
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহিঃ, 
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ৷৷” 
সূ্ধ্য যদি পশ্চিম দিকে উদিত হয়, পৰ্ব্বত শিখরে যদি পল্ম 
প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করে, মেরু পৰ্ব্বত যদি স্থানাস্তরে গমন করে 
এবং অগ্নিও যদি শীতগতা প্রাপ্ত হয় তথাপি প্রকৃত সঙ্জনের বাক্য 
কখনও অন্যথা হয় না । 
_ লক্ষ্য-সাধনের এই দৃঢ় তাই মানুষকে সিদ্ধির গৌরব দান করে। 


প্রার্থন। 


উপাসনা আত্মার খান্ত, প্রার্থনা প্রাণের অমুতরসায়ন । জীবনের 
ঘোর দুর্দিনে, ছুঃখ-দৈম্য-অন্থখ-অশান্তি-হাহাকারের মাঝে প্রার্থনাই 
মানুষের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন । অনাহারক্রিষ্ট দুর্ববল শরীর 
যেমন দৈনন্দিন আহারের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবদ্ধিত হয়, তেমনি 
জন্মজন্মাস্তরের বৃভূক্ষিত পাপতাপক্রিষ্ট মানবাত্মাও প্রার্থন৷ দ্বারা সুস্থ, 
সবল, সঙ্জীব ও নূতন তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে । 

বিবিধ ঘাত-সংঘাত, জ্বালা-যন্ত্রণায় যখন হাদয়-তন্ত্রী ছিন্নভিন্ন 
হইয়া! যায়, বিভিন্ন রকম বিপদাপদ বিষাদ-অবসাদে প্রাণমন যখন 
ভাঙ্গিয়া পড়ে, প্রাণপাতী পরিশ্রম, চেষ্টা-যত্ব, উদ্যোগ উৎসাহ সমস্তই 
যখন নিদারুণ ব্যর্থতায় পৰ্যবসিত হয়, হতাশা-নিরাশার নিষ্ঠুর 
কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া! যখন নিতান্ত অসহায়ভাবে শুধু মরণের 
প্রতীক্ষায় দিন গণিতে ইচ্ছা হয়, তখন- জীবন-মরণ সমস্যার সেই 
নিদারুণ দুঃসময়ে একটিবার কেবল হৃদয়ের দ্বার খুলিয়! দাও, সমস্ত 
প্রাণমন ঢালিয়। শ্রীভগবানের রাতুল চরণে আকুল প্রার্থনা নিবেদন 
কর, আগ্রহ-ব্যাকুল হৃদয়ে সমস্ত অন্তর দিয়া তাহার শরণ গ্রহণ, আশ্রয় 
ভিক্ষা কর, দেখিবে, মুহুর্তের ভিতর যেন কাহার স্েহশীতল হস্তের 
সিগ্ধ মধুর স্পর্শে অশীস্তির দাবানল নিভিয়৷ গিয়াছে, সমস্ত জ্বালামালা 
ব্ষাদ অবসাদ দুর হইয়া অস্ত্রের গভীরতম প্রদেশে নিম্মল শাস্তির 
অনাবিল ধার! ঝির-ঝির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কে যেন তোমার 
আধার পথ আলো করিয়া পর্বতগ্রমাণ বাধাৰিপদ পায়ে দলিয়া আগে 
আগে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। 


জীবন-সাধনার পথে a 


দাও, আপনাকে সম্পূর্ণ রিক্ত করিয়া, মুক্ত করিয়া, উজাড় করিয়া 
নিঃশেষে তাহার ই্ৰীচরণে ঢালিয়া দাও, প্রার্থন। ও উপাসনার ভিতর 
দিয়! তীহার সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হও, অন্তরকে সৰ্ব্বদা পুর্ণরূপে 
তাহার প্রতি উন্মুখ করিয়া রাখ, তবেই নিমেষের মধ্যে তার কৃপার 
বৈদ্যুতিক স্পৰ্শ তোমার হতাশা-বিপর্ধ্যস্ত প্রাণমন সরল সতেজ হইয়া 
উঠিবে, ঠাহার অহৈতুক করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া সমগ্র জীবন- 
জনম ধন্য ও কৃতাৰ্থ হইয়| যাইবে ৷ 


আদর্শ ও নীতি 


আদর্শ ও নীতিই মানুষের জীবনীশক্তি, প্রাণপ্রস্থবণ । প্রত্যেক, 
মানুষ, সমাজ ও জাতি খাঁটি শক্তিমান হয়, সত্যিকার বাঁচ। বাচিয়। 
থাকে তাহার শিক্ষা-সংস্কৃতি, আদর্শ ও নীতির অনুসরণের ভিতর দিয়া । 
যে মানুষ ও যে জাতি যতদিন পৰ্য্যন্ত তাহার মহান্‌ আদর্শ ও নীতিকে 
প্রাণপণে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকে ততদিনই সে থাকে জগতের বুকে 
দুৰ্জ্জয়, দুর্ধর্ষ, তুরতিক্ৰমা, অপরাজেয় । রাষ্টরী য় অধিকার স্থলিত হইলেও 
সতেজ প্রাণশক্তি তাহার তুর্ব্বল হয় না, কঠোর নির্যাতন নিপীড়নেও 
প্রবল জীবনীশক্তি কখনও লোপ পায় না। অটুট প্রাণ-শক্তির 
প্রাচুর্য, মহান্‌ শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শের জীবস্থ প্রভাবে সে মরণজয়ী 
হইয়া মহাকালের বুকে নির্ভয়ে বীরের মত বিচরণ করে, স্বীয় 
বিজেতাকে পর্যন্ত আদর্শ-সমুদ্ধ মহাজীবনের মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া 
শিষ্রূপে বরণ করিয়া! লয় ; জগতের ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী । 


০, জীবন-সাধনার পথে 


প্রকৃত মানুষ যে, মহান্‌ আদর্শ ও নীতিকেই সে জীবনের ঞ্রবতার। 
বলিয়। গ্রহণ করে। মত্স্য যেমন জলশৃগ্ঠ হইয়া! বাঁচিতে পারে না, 
প্রকৃত মানুষ তেমনি মহান আদর্শ ও নীতি ব্যতীত জীবন ধারণ 
করিতে সক্ষম হয় ন৷ ৷ আদর্শনিষ্ঠ, নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এই জন্য যে- 
কোন বিপদ বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হয়; কোন অত্যাচার 
উৎপীড়নকে সে ভয় করে না, লাঞ্ছন৷ নির্ধযাতনকে গ্ৰাহ করে না, মৃত্যু 
আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে অস্তরঙ্গ বন্ধুর মত হাসিমুখে সাদরে 
তাহাকে আলিঙ্গন করে; কিন্তু জীবনের আদর্শকে কখনও সে 
পরিত্যাগ করে না। বিছ্বাদঝলসিত, অশনিমন্ড্রিত কাল বৈশাখীর 
প্রলয়বঞ্চ। মস্তকে ধারণ করিয়া, আততায়ীর গুপ্ত ছুরিকা পশ্চাতে 
রাখিয়া, শত্রুর শাণিত কৃপাণের মুখে নির্ভয়ে সে আগাইয়া চলে 
কৃপণের ধনের মত স্বীয় আদৰ্শ ও নীতিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া । 
নিঠুৰ নির্যাতনের কণ্টক-মুকুট সে সানন্দে মাথায় তুলিয়া লগ, ‘সারকে’ 
অন্তরের গোপন অন্তরালে সযত্বে আগ লাইয়। রাখিয়া অত্যাচারীর 
কোষমুক্ত উদ্ধত তরবারির নিয়ে শির আগাইয়া দেয়। 

আদর্শেব জন্য মরণ--সার্খক মরণ ; সে তে! মরণ নয়---অমর 
জীবন ৷ তাই বিপদের কৃষ্ণমেঘ যতই গাঢ়তর হয়, নির্ধ্যাতনের 
নির্মমতা যতই নিষ্ঠুরতর হইতে থাকে, আদর্শের পুক্গারী নিঠাবান্‌ 
সাধকের প্রাণমনও ততই বিপুল উল্লাসে মাতিয়া উঠে । তখন তাহার 
সেই বজুগন্তীর ভুষ্ক।রে ভয় ভীত হইয়া পলায়ন করেঃ মৃত্যু আসিয়া 
“অনুহীন প্রাণের” সন্ধান দিয়া বিদায় লয়, তার ‘অমর মরণ (রক্ত- 
বীজের মত) সহস্ৰ সহস্র আদর্শপরায়ণ নূ হন মানুষ স্থষ্টি করিয়া জাতির 


আদর্শ ও নীতি ১১ 


জীবনে অফুৱন্ত প্রেরণার উৎসরূপে অক্ষয় হইয়া বাচিয়া থাকে। 

মহান আদর্শের অনুশীলন, উত্তম নীতির অনুসরণ দ্বারাই মানুষ 
প্রকৃত মহৎ হয়, সমাজ ও জাতি প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা অর্জন করে। 
যে জাতি ও সমাজ যত বেশী উচ্চতম আদর্শ সম্পন্ন মহামানব দান করিতে 
পারে, সে জাতি ও সমাজ মঠত্তর নীতি ও আদর্শদ্বাা বৃহত্তম 
জনসমষ্ঠিকে উদ্ব দ্ধ ও পরিচালিত করিতে সক্ষম হয়, সেই জাতি ও 
সমাজই সমগ্র জগতের নিকট তত বেশী শ্রদ্ধা ও গৌরব লাভ করিয়া 
থাকে ৷ জগত মানুষের পূজা করে না, পুজা করে মহান আদর্শের ; 
জগৎ মানুষকে শ্রদ্ধ! দেখায় না, শ্রদ্ধা দেখায় শ্রেষ্ঠ মহত্বকে । আদর্শহীন 
মান্ুষ--সে তো গলিত শব, এজগতে কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া 
তাকায় না ৷ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ জন্মে, মরে ; কি আসে যায় 
তাতে ? মানুষের মত মানুষ, খাটি আদর্শবান পুরুষ একজন জন্মিলে 
সমগ্র জগতে তোলপাড় স্থ্টি হয়, জাতির শিরায় শিরায় নব 
বসন্তের পুলক শিহরণ জাগে, সমাজের বুকে নূতন জীবনের স্পন্দন 
দেখা দেয়, দিকে দিকে দেশে দেশে মহাভাবের প্লাবন বহিয়া যায়, 
সমগ্র জগৎ সেই মহান্‌ ব্যক্তিত্বের শক্তিময় স্পর্শে সজীব হইয়! 
উঠে। তখন জাতীয় জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের নুচনা হয়, 
সহত্রাব্দের ঘুমস্ত জাতি জাড্যজড়ত৷ বিষাদ-অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া 
নুতন বিক্ৰমে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে । সমগ্র মানব- 
জাতি নবজন্ম লাভ করিয়া ধন্ত হয়! 

আত্মন্‌ ! প্রকৃত জীবন চাও? তবে স্বীয় আদর্শকে প্রাণপণে 
আকড়াইয়া ধরিয়া থাক । মানুষ চিরকাল বাঁচে না, আদর্শই চিরকাল 


১২ জীবন-সাধনার পথে 


বচিয়া থাকে! বাঁচিতে হয় তো আদর্শকে নিয়া বাচিয়া থাক, 
মরিতে হয় তো আদর্শ নিয়াই মরিয়া | যাও | জীবনে-মরণে, শয়নে- 
স্বপনে, জাগরণে-বিচরণে = আদৰ্শই তোমার সাথী, নীতিই পরম 
স্নহৃদ্‌, বন্ধু। আদর্শকে তুমি রক্ষা করিলে আদর্শও তোমাকে রক্ষা 
করিবে, নীতির (Principle ) জন্য প্রাণ বলি দিলে শত শত প্রা 
তোমার পশ্চাতে দীড়াইবে । সুতরাং বৃথা মোহে মুগ্ধ না হইয়া, 
ভোগ-মরীচিকার পশ্চাতে না ছুটিয়া আদর্শের সাধনায় আত্মনিয়োগ 
কর, নীতিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর; তুম কৃতাৰ্থ হইবে, সমাজ ও 
জাতি নবজন্ম, নবজীবন লাভ করিয়া মহীয়'ন্‌ গরীয়ান্‌ হইয়া উঠিবে. 
ও শম্‌। 


সঙ্কণ্প-সাধনা 


সন্কল্পঈ সাঁধাকর জীবন, দুঢ প্রতিজ্ঞাই সন্কল্লের গ্রাণ। জীবন- 
পথের তরুণ অভিযাত্রিগণ ! আঙ্গিকার এই শুভমুহুর্ত, __নববার্ষর 
নৃতন প্রভাতে তোমবা তোমাদের জীবনের সঙ্কল্প মন্থকে আবার 
নূতন করিয়া ধান কর। ন্বর্ণাক যেমন অগ্রিতাপে শোধন পূৰ্ব্বক 
মালিন্য দূর করিয়া উজ্জল ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে 
হয়, তেমনি মানুষের অভীষ্টসিদ্ধির সন্বল্পকেও প্রতিদিন, প্রতিমাস, 
প্রতি বর্ষের নবীন উষায় ধ্যানদ্বারা অবসাদ ও মালিচ দুর করিয়! 
নূতন করিয়া জ্ঞাত, জীবন্গ ও কাৰ্য্যকরী করিয়া তুলিতে হয় । 


সঙ্কল্প-সাধন। ১৩ 


স্বার্থ-কালিমাশৃন্য, ইষ্টনি্ট, শুদ্ধ সাধকের নিৰ্ম্মল হৃদয়ে যে 
পবিত্র সঙ্কল্প জাগ্রত হয় তাচ! কখনও ব্যর্থ বা নিরর্থক হয় না; 
তাই সিদ্ধি সেখানে স্নিশ্চিত। কিন্তু জড়ের মত নিশ্চেষ্ট বা 
উদালীন থাকিলে, অথবা কাপুরুষের মত শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া কাল 
কাটাইলে চলিবে না। ইহার জন্য জীবন পণ করিতে হইবে, সৰ্ব্ব- 
প্রকার দুঃখদৈন্যকে বরণ করিয়া লইয়া উপযুক্ত মুল্য দিতে হইবে। 
“কখনও কোন মুহুর্তে যদি সঙ্কল্প হইতে বিচুত হইতে হয়, তবে 
যেন তাহার পূৰ্ব্বে জীবন-লীলার অবসান হয়”--এমনিতর দর প্রতিজ্ঞার 
বলে সঙ্কল্পকে সর্বদ। সঙ্জাগ ও সচেতন রাখিতে হুইবে। কেন না, 
আবন্ধ ব্রত উদ্যাপন, আদর্শ জীবন-সাধনার সঙ্কল্প গ্রহণের সঙ্গে 
সঙ্গেই সাধকজীবনে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা। সুরু হয়। চতুদ্দিক হইতে 
বাধাবিদ্ব, বিপদাপদ আসিয়া সাধককে সঙ্ক্টচু।ত করিবার জন্য 
প্রবলবেগে আক্রমণ করিতে থাকে । সময় সময় তাহা এমনি চরমে উঠে 


যে, সাধকের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য, এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত দলিয়! পিষিয়া 
গু'ঁড়াইয়া ফেলিবার উপক্রম করে। নিদাঘ মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্তণ্ড 
যেমন দিবাবসানে ক্লান্ত ও নিস্প্রভ হইয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়ে, 
তেমনি সন্থল্প-সাধনার সাহসী সাধক, জীবন-পথের বীর অভিযাত্রীও 
সময় সময় আঘা'ত আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্লাস্তিভরে এলাইয়। 
পড়ে। তখন সেই নিদারুণ অবলাদের সময়, জীবনের সন্ধল্পমন্ত্র বার বার 
স্মরণ ও গ্রহণ করিয়া, হতাশাচ্ছন্ন তুৰ্ব্বল মন-প্রাপকে সবল মৃস্থ করিয়া 
বিজয়ী বীরের মত আৰার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অভিযান করিতে হয়। 
হতাশায় দমিও না, নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িও না, আঘাত আক্রমণে 


১৪ জীবন-সাধনার পথে 


বিচলিত হইও না। সীতার মত কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, 
মহাবীর হনুমানের মত দুস্তর -বারিধি অতিক্রম করিয়াই তোমাকে 
সঙ্কলের সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে হইবে । সৰ্ব্বদা মনে রাখিও 
প্রতিনিয়ত শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ধ্যান করিও-_ পহলাদের দৃঢ়তা, 
আর তথাগত বুদ্ধের সেই মহাসঙ্কপ্লমস্্র-_ 
“ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, 
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু । 
অপ্রাপা বোধিং বহু কল্প-ছু্লভাং 
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥” 
শরীর শুদ্ধ হয় হউক, অস্থি-চধ্ম-মাংস ধ্বংস হইয়া যায় যাউক, 
তথাপি সেই বহুকল্পহুলভ বোধি (আত্মজ্ঞান) লাভ ন! করিয়া 
কিছুতেই আমি এই আসন ত্যাগ করিব না ৷ 
এই প্রকার বজদুঢ় সঙ্কল্লের বলে ভগবানের আসন টলিয়া উঠ, 
তিনি স্বয়ং আসিয়া সাধকের ক. সিদ্ধির জয়-মাল্য পরাইয়া সন্ধল্ল- 
সাধনার গৌরব দান করেন। 
ইহা শুধু স্তোকবাক্য নয়, সাধক-জীবনে বনুপরীক্ষিত নানাভাবে 
উপলব্ধ বাস্তব সত্য । 


পবিত্রতা 


ধৰ্ম্মজীবন গঠনের জন্য চাই পবিত্রতা পরিপূর্ণ পবিত্রতা । সৰ্ব্বদা 
সর্বতোভাবে দেহমন-প্রাণের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে, চিন্তা, 
বাক্য ও কাধো সম্পূর্ণ নি্ষলুষ হইতে হইবে। 

পবিত্রতাই মানুষের প্রকৃত জীবন, পণিত্ৰতাই মানৰ চরিত্রের 
যথাৰ্থ ভুষণ, পবিত্রতা সত্যিকার শাস্তি ও আনন্দ; পর্ণ 
পবিত্রতার ভিতরেই মানুষের যাবতীয় শক্তিসামর্থ্য, বলবীধা, সৌন্দধ্য 
ও মাধুর্ধ্য বিদ্যমান । স্থতরাং জীবন পণ করিয়া এই মহান্‌ পৰিত্ৰতা- 
সাধন-ত্রত পালন কর । ধোৌত বাস্ত্রের মত নিফলঙ্ক হও, শারদ প্রভাতের 
সগ্বিকশিত শেফালির মত নিৰ্ম্মল, স্নগন্ধি, মনোরম ও সুমনোহর হইয়া 
সমগ্র দিগ্দেশ তোমার পবিত্র ও মধুরভাবে আমোদিত করিয়া তোল । 

সৰ্ব্বদ৷ জপ কর পবিত্রতা পবিত্ৰতা, চিন্তা কর পবিত্রতা পৰিত্ৰতা, 
ধ্যান কর পবিত্রতা পবিত্রতা ৷ এমনি করিয়া নিজের অস্ত্রে বাতিরে, 
নিজের চতুদ্দিকে এক মহাপবিত্র আবহাওয়া, একটা বিশুদ্ধ পরিবেশ 
স্থষ্টি কর ; আর সৰ্ব্বদা তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া পাৱিপাশ্বিক 
পঙ্কিলতার আক্রমণ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখ ৷ 

যখন যেখানে যাইবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে একটা পবিত্র পরিঃগুল, 
একটা পবিত্র আবহাওয়া বহন বরিয়া লইয়া যাইবে । যখন যা 
কিছু করিবে, এই পবিত্র পরিবেশের ভিতরে থাকিয়া করিবে ; তোমরা 
পবিত্রতার প্রভাবে বাহিরের চতুস্পবস্ক পঞ্চিল আবহাওয়া ও মাজিন্যকে 
(পবিত্রতায়) রূপান্তরিত কয়িয়া তোমার নিকট হইতে সৰ্ব্বদা চতুর্দিকে 
একটা প্রবল পবিত্র ভাব প্রবাহ প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিবে । 


৬ জবন-শাধনার পথে 


সর্বদা পবিত্র চিন্ত। কর, পৰিত্ৰর ভাবন| ভাব, পবিত্র কথা বল, 
পবিত্র বস্তু দর্শন কর, পবিত্র বিষয় শ্রবণ ও অধ্যয়ন কর, পবিত্র 'সঙ্গ কর, 
পবিত্ৰ স্থানে বসবাস কর । পবিত্র জিনিষ গ্রহণ ও পবিত্র খান্ত আহার 
কর। এমনি ভাবে অন্তরে বাহিরে সৰ্ব্বৰ৷ সর্বত্র পবিত্রতার সাধনায় 
নিমগ্ন থাকিয়। যবন তুমি পণিত্রতার জ্বপন্ত-জীপন্ত প্রতিমূর্তি হইতে 
পারিবে, সৰ্ব প্রকার মালিন্য ও পঙ্কিলতা যখন বিস্বাতির অতল তলে 
নিমজ্জিত হইয়া তোমার নিকট কল্পশারও অতীত হইয়া যাইবে, তখন 
সেই মহা শুভমুহুর্ত তোমার সেই পনিত্র হৃদয়ে পবিজ্রতাঘনবিগ্রহ নিষ্কল 
নিৰ্ম্মল শ্রীভগবান পূর্ণ তিতে ভাতিয়া উঠিবেন ৷ 


বাক্‌ সংযম 

কাজির সময় অপ্রয়োজনীয় কথা বলিও না। এই জগতে যে যত 
“বেশী অনাবশ্টীক কথা বলে, সে-ই তত কম কাজ করিতে পারে। 
কারণ, অন্তরের যে শক্ত কশ্মরূপে পরিণত হইয়। জগতের অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিতে পারিত, তাহাই বৃথাবক) বা বাগাড়ম্বরের ছিদ্ৰ 
পথে নিঃশেষিত হই মন মানুষকে অন্তঃসারহীন, অকৰ্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। 
উদ্দেশ্টহীন নিরর্থক বাক্যব্যয়ে মানুষের অন্তর ক্রমশঃ চঞ্চল ও তূর্ববল 
হয় ; তখন সেই অবস্থায় যে কোন গতীর বিষয়ে মনোনিবেশ বা কোন 
কঠোর কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। তখন তাহার অন- 
বরতই আত্মবিস্বিতি ঘটিতে থাকে এবং সে সর্বপ্রকারে নিতান্ত সাধারণ 
দারিত্ব“বহনেরও অযোগ্য হইয়া পড়ে! শুধু তাই নয়, নিরন্তর 


বাক্‌ সংযম ১৭ 


অনাবশ্যক ও অবাস্তর কথা বলার ফলে বিশেষ পদমধ্যাদ৷ সম্পন্ন ব্যক্তিও 
এমন হান্ধ। হইয়া যায় যে সাধারণ লোকও তাহাকে অশ্রদ্ধা ও উপহাস 
করে, নিতাস্ত আপনার জনও তাহার কথায় কোনও গুরুত্ব আরোপ 
করে না। 


মানুষ যতই ধীর, স্থির ও সংযতবাক্‌ হইবে ততই তাহার বিচার 
নিভূলি, প্রতিভা অম্লান, কম্মশক্তি প্রখর, আত্মস্থতি জাগ্রত, বুদ্ধি 
নিৰ্ম্মল ও কর্তব্যবোধ সজাগ হইবে ৷ 

সংযতবাক্‌ ব্যক্তির কথার ভিতর দিয়া এত শক্তি সঞ্চারিত হয় যে, 
তাহার অন্থাথচরণ করা অপরের পক্ষে হুঃসাধ্য, এমন কি অসাধ্য 
হইয়া উঠে। সংযতবাক্‌ ব্যক্তির প্রত্যেকটি কথা অপরের প্রাণে 
ণক্তির তাড়িৎ-প্রবাহ স্থষ্টি করে, সম্মোহন শক্তির মত সকলকে মুগ্ধ 
করিয়া সেই ভাবে কারা করিতে বাধ্য করে। মনে প্রাণে সংযতবাক্‌ 
হইতে পাঁরিলেই বাক,সিদ্ধি লাভ হয়। তখন মানুষ এত শক্তি লাভ 
করে যে মানুষ তো! সাধারণ কথা, সমগ্র বিশ্বপ্রকতি পর্যন্ত তাহার 
মদেশ অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। 

‘মা পুষ্টঃ কম্যচিৎ ক্রয়াৎ’ - জিজ্ঞাসিত না হইয়া কাহারও সহিত 
কথা বলিবে না । জিজ্ঞাসিত হইলেও অবান্তর কথা এড়াইয়! চলিবে । 
নতাস্ত প্রয়োজনীয় কথাও যেটুকু না বলিলে নয়, ততটুকুই অতি 
পীর, স্থির ও সংযতভাবে বলিবে । এই জন্য অপ্রয়োজনীয় লোকের 
সংশ্রর হইতে যতটা সম্ভব দুরে থাকিবে । প্রত্যুষে উঠিয়া সংকল্প করিবে 
যে, আঞ্জ এতটি কথা বলিব এবং শয্যা গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই 
নংখ্যা ঠিক রাখিব । এমনি ভাবে শুধু বাহ্যিক নয়, মনে প্রাপে, এমন কি 

ৰু 


১৮ জীবন-সাধনার পথে 


বা কল্পনায়ও যখন অবান্তর কথা বলার প্রবৃত্তি জাগিবে না, 
অবান্তর চিন্তা-ভাবন৷ ও কর্পমার তরঙ্গ পর্য্স্তও যখন সম্প রূপে 
তোমার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়া ষাইবে,* তখনই তুমি ঠিক ঠিক 
সংযতবাক, হইবে; তখন সেই শুভ সময়ে তোমার চিন্তা ও বাক্যের 
অমোঘ শক্তি সমগ্র খিশ্ব্রন্ধাণ্ডে এক মহা! মালোডন স্যষ্টি করিবে 
সমগ্র বিশ্ববাসী তোমার খুখের একটি মাত্র কথা শুনিবার জন্য স্ববদ 
উন্মুখ হইয়। থাকিবে ৷. 


অ'ত্মশক্তির উদ্বোধনেই প্ররুত মনুয়ত্ব 


অস্কনিহিত অনিকশিত শক্তির উপযুক্ত প্রনাশ বিকাশ উন্মেষ 
উদ্বোধনের ভিতরেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত, বারের প্রকৃত বীরত্ব 
নিভর করে ৷ উপযুক্ত সময়ে আত্মশক্তির উন্মেষ উদ্বোধন, আত্মচেতনার 
প্রকৃত জাগ?ণ না ঘটিলে অতি বড় বীর, মস্ত বড় মনীষীও নিতান্ত 
সাধারণ নিজ্ভীবের মত কাল কাটাইতে বাধ্য হয়; আর ঘুমন্ত 
আত্মশক্তি ও চেতন! জাগ্রত হইলে সাধারণ মানুষও মহাবীরত্বের 
পরিচয় প্রদান করিয়া সমগ্র জগৎকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া 
তোলে। সার্দত্রিহস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র মানুষই স্বীয় উদ্বোধিত শক্তির 


* জীবনের মহান্‌ আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনায় 
তন্ময় এবং সাধনায় একনিষ্ঠ হইতে পারিলে ধীগে ধীরে এই 
অবস্থা লাভ হইতে থাকে । 


আত্মশক্তির উদ্বোধনেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ১৯ 


বলে তু্ল'ড্ঘ্য গিরিশুঙ্গ উল্লজ্ঘন করিয়া, ছুস্তর কানন-কাস্তার মরু- 
প্রান্তর অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষুদ অপার বারিধিবক্ষে 
ভাস্মান হইয়া অসাধ্য সাধন করে; জরামৃত্যুগ্জয়ী হইয়া মহাকালের 
উপর পর্য্যন্ত প্ৰভুত্ব করার মত সামর্থ্য লাভ করে। সরিষা প্রমাণ ক্ষুদ্ৰ 
বীজের ভিতরে যেমন মহামহীরুহের বিরাট সম্ভাবনা আছে, তেমনি 
এই জরাব্যাধি-প্রপীড়িত মরমানুষের ভিতরেও অসাধ্য সাধনের অনস্ত 
শক্তি ও চির অমরত্ব লাভের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে । কুস্তুম-কোরক 
যেমন দৈনন্দিন সাধনায় ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নিঃশব্দে আপনার 
অন্তনিহিত সৌন্দধ্য স্ুঘমাকে বিকশিত করিয়া উপযুক্ত সময়ে সমস্ত 
দিগ্দেশ আমোদিত করিয়া তোলে, মানুষও তেমনি দৈনন্দিন জীবন- 
সাধনা, চেষ্ট-যত্ব-উদ্ভম-অধ্যবসায় দ্বারা স্বীয় অবিকশিত শক্তির বিকাশ. 
সাধন করিয়! সমগ্র জগৎকে মহন্ভাবে উদ্ছেনিত করিতে পারে । কিন্তু 
মানুষ সেই বিরাট সম্ভাবনার কথা ভুলিয়া, অত্মবোধ ও আত্মচেতন। 
হারাইয়। নিজ্জীবের মত নিতান্ত সাধারণ ভাবে, হীনভাবে জীবন ও জন্ম 
নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে ! 

“এই যুগ মহাজাগরণের যুগ, মহামুক্তির যুগ।” এখন আর 
মানুষকে নিতান্ত অসহায় নিজ্জা বের মত ঘাত-স ঘাত ও অবস্থ!- 
বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলে চলিবে না। তার ঘুমস্ত 
সত্তাকে জাগ্রত করতঃ জীবনের বিরাট সম্ভাবনাকে সাৰ্থক করিয়! 
তুলিতে হইবে। আজ চাই মানুষের সুপ্ত আত্মচেতনার 
পুনরুদ্বোধন - মহাজাগরণ। 


আত্মনিবেদন 


দিন বায়। জীবন তো নিরম্তুন মরণ-সিন্ধুপানে বয়ে যায়। কিন্তু 
প্রভো ! আজও তোমার জীবনে বরণ করে নিলাম কই ? আহ্তরিক 
প্রেম-গ্রীতি-অনুরাগ, ভক্তি-শ্রদ্ধা-ব্যাকুলতা নিয়ে তোমার শ্রীচনণে 
আত্মসমর্পণ করলাম কোথায় ? 

জীবননাথ ! ছুঃখ-দৈহ্য-ছুবিবপন্তি যখন শ্রাবণের ধারার মত 
অবিরাম মাথার উপর ঝরেছে, অন্রখ-অশান্তি, হতাশা-নিরাশা যেদিন 
হর্ভেন্ঠ প্রাচীরে মত জীবন-পথ রুদ্ধ ক'রে দাড়িয়েছে, পঙ্কিল কামনা 
বাসন ও পলোভনের প্রবল প্রণহ যখন আমায় ভাসিয়ে নেওয়ায় 
উপক্রম করেছে, তখন তুমিই তে! করুণাপরবশ হয়ে স্েঠাকুল জননীর 
মত সাদরে কোলে তুলে নিয়েছ । 

হে করুণানিধান! তোমার নির্দেশ অবহেল। কাকে অহ-কার 
অভিমানে মত্ত হয়ে যখন বিপথে ছুটে গিয়েছি, তখন তুমিই তো 
ব্যস্ত হ’য়ে ত্রস্ত পদে এগিয়ে গিয়ে আমায় ফিয়িয়ে শিয়ে এসেছ ৷ 
আবিলতা, পন্কিলতা যখন আমায় চারিদিক থেকে ঘিরে ধক্েছে। 
ভূপীকৃত পাপতাপ, পুঞ্জীভূত জঞ্জালজাল যখন জীবনকে দূর্ববহ করে 
তুলেছে, তখন হে আমার প্রিয়তম | তুমিই তো তোমার ম্থাকোমল 
স্মেহশীতল কর সঞ্চালনে সমস্ত জ্বালামাল৷ জুডিয়ে আমায় শাস্তি ও 
সাম্থন। দিয়েছ ! 

কত আর বলবো, হে আমার দয়িত ! কত শত বার বৃথ৷ মোহে 
মুগ্ধ হ’য়ে- তোমাকে হৃদয়াসন থেকে নির্বাসন কোরে অন্তের জন্য 


আত্মনিবেদন ২১ 


সাগ্রহে আসন পেতে দিয়েছি, কত সহস্রৰবার প্রেম-প্রীতি-"সহ-ব রুণ। 
বিস্বত হয়ে মায়া-মরীচিকার পিছনে ছুটে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছি। কিন্তু তবুও তো তুমি আমায় কখনও ভূলোনি, বিশ্বাসঘাতক 
বলে অবিশ্বাস করে ঘ্বণাভরে ( আমায়) দুরে তাড়িযয় দাও নি। 
হে আমার প্রিয়তম! চিরকালই তুমি আমায় সমস্ত প্রবচন! প্রতারণা, 
সমস্ত অনাদর অশ্রদ্ধা উপেক্ষা ক'রে সাদরে কোলে টেনে নিয়েছ, চির- 
কালই তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে, সমস্ত দোষক্রটি ভুলে 
গিয়ে “এই চির অপরাধী পাতকীর বোঝা” হাসিমুখে বয়ে চলেছ ! 

কিন্তু হায়! তবুও আমি তোমায় বুঝলাম কই? বুঝেও সমস্ত 
প্রণমন দিয়ে দরদ করলাম, ভালবাসলাম কই? তুমি যে আমার, 
আমি যে তোমার, সকলের চেয়ে বেশী আপনার”--একথ! সমস্ত হৃদয় 
দিয়ে নিবিড়ভাবে অনুভন করতে পারলাম কোথায়? বুঝে না বুঝে 
অনভীপ্দিত পথে চলে প্রতিনিয়ত তোমার এ স্নহকোমল হৃদয়ে কত 
না অ!ঘাত করেছি, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, স্বেচ্ছায় পরেচ্ছায় কত শত বারই 
না তোমার এ দরদভরা বুকে মর্মান্তিক শেল হেনেছি। কিন্তু তবুও 
তুমি অকৃতজ্ঞ আমায় স্নহালিঙ্গন দানে কুষ্টিত হণনি। 

তাই, তে আমার অন্তরতম! আজ “এই অবেলায়' তোমায় সেই 
ভূবনভূলান, প্রাণগলান, মনমাতান অপরূপ রূপমাধুরী স্মরণ ক'রে 
তোমার অহৈতুক ন্েেহ-করুণা, আদর-যত্ত-ভালবাসার দাবী নিয়ে 
তোমায় গ্রীচরণে উপস্থিত । আমার গবিবত মস্তক তোমার চরণধুলার 
তলে লুষ্টিত হয়েছে, সমস্ত অহঙ্কার অভিমান চোখের জলে ধুয়ে মু’ছ 
গেছে, আমি আজ “সকল ছুয়ায় হইতে ফিরিয়। তোমারই ছুয়ারে 


২২ জীবন-সাধনার পথে 


এসেছি,” অশ্রুসিক্ত মৌন বেদনার অর্থ্য নিয়ে তোমারই করুণার 
প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে রয়েছি । 

লও, লও, হে জীবননাথ | হে হৃদয়-স্বামীন্‌ আজ আমায় পূর্ণরূপে 
তোমার করে লও । তোমার ও আমার মাঝে যে আড়াল, যে ভেদ 
ও ব্যবধান রয়েছে তা” চিরতরে দুর করে দাও । ‘আমি’ ও ‘আমার’ 
বল্‌তে যত কিছু সব নিঃশেষে ‘তুমি’ ও ‘তোমার’ মাঝে ডুবে যাক, 
আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণমন এক স্বরে গেয়ে উঠক 

4১1] Thine 18 mine 


and all mine is Thine.”’ 


“ত্বমেৰ মাতা চ পিতা ত্ব,মৰ ত্বমেব বিষ্যা দ্রবিণং ত্বমেব 
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব সৰ্ব্বং মম দেব দেব |” 


—— ৰ — 


জাগরণী 


উদ্ধ দ্ধ হও, জাগ্রত হও, জীবনের মহত্তম দায়িত্, শ্রেষ্ঠতম কর্তব 
সাধনের জন্য দৃঢ়সঙহ্কল্পনদ্ধ হও ৷ সর্বপ্রকার ক্লৈব্য-দৌৰ্ব্বল্যকে বিসর্জন 
দিয়া, আবিলত। পঙ্কিলতাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, মোহ ও আত্মুবিস্বতিকে 
দুরে পরিহার করিয়া বীরের মত উঠিয়া দাড়াও । জীবনের পথ বড় 
বন্ধুর, বড় বিপদসঙ্কুল, ঘাত-সংঘাত, অবস্থাবিপধ্যয় সেখানে নিত্য- 
সাথী, দুঃখ-দৈন্য, অস্বখ-অশাস্তি, বিষাদ-অবসাদ, হতাশা-নিরাশ৷ 


জাপরণী ২৩ 


সেখানে মানুষের নিত্যসহচর। বাধাবিদ্ব পথ রুদ্ধ করিয়া দাড়ায়, 
সংশয় সন্দেহ অবিশ্বাস আদর্শের প্রতি অনাস্থা জাগাইয়। সাধন- 
জীবনের মূল ভিত্তি চুরমার করিয়া দেয়, পঙ্ধিল কামনা! বাসনা ও 
বিষয়-ভোগাকাঙ্খ। আসিয়া শক্তি-সামর্থ)-বলবীর্ধ্য অপহরণ করিয়া 
মানুষকে নিজ্জীব পঙ্গু করিয়া ফেলে, বিভ্রম-বিভ্রাস্তি ও বিস্মৃতি 
আসিবা তাহাকে আদর্শভুষ্ট, লক্ষাচাত করিয়া বিপথে ভুলাইয়া নিয়া 
যায়। জশবনের দ্বন্দ্ব-দংঘর্ষময় এই দারুণ দুর্যোগে, আত্মবিশ্ৃতি ও 
আদৰ্শ বিভ্ৰাটের এই বিষম সংকটে, হে মুমুক্ষু সাধক ! তুমি স্বীয় 
প্রজ্ঞাবলে আত্মবোধ ও আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিয়া নূতন উৎসাহে 
বুক বাঁধিয়া বীর বিক্ৰমে জীবনের লক্ষ্যপানে অগ্রসর হও ৷ নৈরাশ্থ 
ও নিশ্চেষ্টতাকে দুরে সরাইয়া দিয়া তুমি প্রকৃত পৌরুষ অবলম্বন কর। 

প্রকৃত সাধক যে, সে-ই প্রকৃত বীর। তাহার আবার দুঃখ-দৈন্য 
অন্থখ-অশাস্তি-বিষ।দ-অবসাদ লইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিবার 
অবসর কোথায় ? যুধ্যমান বীর সৈনিক যেমন সংগ্রামক্গেত্রে বিরুদ্ধ- 
পক্ষীয় অনলবর্ষী কামানের মরণমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রণোল্লাসে মাতিয়া 
উঠে, জীবন-পথের বীর অভিযাত্রী খাটী সাধকও তেমনি জীবনের 
মহান্‌ সংগ্রামক্ষেত্রে হুংখ-ছুবিবপত্তির প্রলয় ঝঞ্জ'র ভিতরে মৃত্যুর সম্মুখে 
দাড়াইয়া বীর বিক্ৰমে গঞ্জিয়া উঠে । আঘাতের পর আঘাত আসে, 
বিপদের পর বিপদ দেখা দেয়, বিরুদ্ধপাদীর কোধমুক্ত শাণিত তরবারি 
শিরোপরি উদ্যত হয়, কিন্তু সাধক তবুও নিশ্চল, নিভীক ; কোন দিকে 
কোন ভ্রক্ষেপ নাই। তার উন্নত শির ক্রমশঃ উন্নততর হয়, ভাবগস্ভীর 
প্রশান্ত মুখমণ্ডদ উৎসাহের দীপ্ত আলোকে সমূজ্জল হইয়া উঠে, সে 


২৪ জীবন-সাধনার পথে 


মহানন্দে বিপদের স্নুৎশয্য| রচনা করিয়া আরামে, পরম নিশ্চিন্ত মনে 
তাহাতে বিশ্রাম করে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরিয়া অমৃতের দুর্গম পথে 
আগাইয়া চলে । ইহাই তাহার চলার ভঙ্গী । 

আত্মন্‌! ছুর্দিনের ঘন ঘোর বিভীষিবাঁয় সন্ত্রস্ত হইও না, সংগ্রামের 
ভয়ে দূরে সরিয়া পড়িও না, চরম শ্রেয়ের পথে অভিযান করিয়া শান্তি 
লাভ কর, আর উৎবর্ণ হইয়া শোন শ্রুতির সেই বজ্ৰগম্ভীর বাণী 
চিরজাগরণী 

‘‘উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরাম্লিবোধেত ৷”? 


— 5s 


"দায়িত্ব 


কর্তৃব্য-সাধনে পশ্চাৎপদ হইও না, কোন বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়া! কখনও নিশ্চেষ্ট থাকিও না। কর্মক্ষেত্রে যত সময় তুমি (যে 
বিষয়ের) দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আছ, তত সময় গুণমন ঢালিয়। 
বীরের মতই তাহা উদ্যাপন করিতে থাক। কেন না, নিতান্ত 
আপনার জনও কণ্মক্ষেত্রের দোষক্রটি ক্ষমা বা উপেক্ষা করে না। 

কৈফিয়ৎ দ্বারা কখনও আপনার অক্ষমতার সাফাই গাহিতে যাইও 
না, স্বীয় অন্ত্রখ-অস্থুবিধার কথা জানাইয়া অকৃতকাধ্যতার কারণ দর্শীইও 
না। কারণ, কন্মক্ষেত্রে সকলেই চায় কাজ, কেহই কৈফিয়ৎ চায় না। 
কর্মক্ষেত্রে দোষক্রটি পাইলে, অক্ষমতা, হুৰ্ব্বলতা| বা বিচারের ভুল 
দেখিলে কেহ কাহাকে ছাড়িয়। দেয় না, সহানুভূতি দেখায় ন| ৷ নিতান্ত 


দাঠিত্‌ ২৫ 


স্নেহাম্পদ যে, সে-ও তোমার দায়িত্ব উদ্যাপন করিতে না পারার 
উপযুক্ত কোন কারণ ছিল কিনা তাহা বিচার করিয়! দেখিবে না, বরং 
অক্ষমতার কৈফিয়ৎ শুনিয়া একটু করুণা বা বিদ্রুপের হাঁসি হাঁসিবে। 
সুতরাং সহানুভূতি লাভ বা দোষ-দ্ষালনের আশায় অপরকে তোমার 
দায়িত্ব উদ্যাপন করিতে না পারার কারণ জানাইয়া বৃথা উপহাসাস্পদ 
হইও না। তাহাতে তোমার কোন লাভ বা বর্তব্যসাধনের কোন 
সাহায্য তো ইইবেই না; বরং অন্রুবিধা হইবে যথেষ্ট । 


ছুনিয়া বরের পুজা করে, শক্তিমানের কথা শুনে, সবল সস্ষ্ট 
ব্যক্তিকে সাহায্য করে, সহানুভূতি দেখায় । এই জগতে অক্ষম, দুৰ্ব্বল, 
নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির কোন স্থান নাই ; কেহ তাহাকে সাহায্য করে না: 
নিতান্ত আপনার জনও তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। তাই 
পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াও, মরিাতি মরিতে কৰ্ত্তব্য ক'জ করিয়া 
যাও, জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি, শরীরের শেষ রক্তবিন্টুটি পর্য্যন্ত গৃহীত 
দায়িত্ব উদ্যাপ(নর জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত হও । দেখিবে, তোমার 
নিরলস চেষ্টা-যত, তোমার অপ্রতিহত উৎসাহ-উদ্ভম-অধ্যবসায়, তোমার 
আন্তরিক ও একান্তিক আগ্রহ ও কর্তব)নিষ্ঠাই তোমাকে সহস্ৰ 
বিফলতার মধ্যে সাফল্যের বিজয় মুকুট পরাইয়া দিবে । 


জগৎ সব সময় শুধু কাঞ্জের পরিমাণ বা ফলাফল দেখিয়াই মানুষকে 
বিচার করে না, বিচার করে তাহার কাধ্যস৷ধনার আন্তরিকতা, তার, 
আগ্রহ-আকাঙ্মা, চেষ্টা-যত্ব ও একাস্তিকতার পরিমাণ দেখিয়া । 
তোমার অটুট কর্তব্যনিষ্ঠা, তীব্র দায়িত্ববোধ, প্রাপপাতী পরিশ্রাম-প্রচেষ্টা, 
অবিচল ধৈৰ্য্য ও তিতিক্ষাই অপর সকলের ভিতর রূপ পরিগ্রহ করিয়। 


২৬ জীবন-সাধনার পথে 


এমন এক উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ ও বিপুল কৰ্ম্মপ্রবাহ স্থষ্টি করিবে, যাহাতে 
পৰ্ব্বত-প্ৰমাণ বাধাবিত্ব অপসারিত হইয়া গুরুতর দায়িত্ব ও কর্তব্য 
অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে। মনে রাখিও--গৃহীত দায়িত্ব 
উদ্যাপনের জন্য চরম বিপদকে ' বরণ করিয়া যখন তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য 
দিতে প্রস্তুত হইবে, তখনই ভগবানের আসন টলিবে, তখনই তাহা 
অপরকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবে । আর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া 
রাখিও-_তীব্র দায়িত্বজ্ঞানের ভিতর দিয়াই মানু'ষব অহ্নিহিত সপ্ত 
শক্তি জাগ্রত হয়, কর্তব্য-সাধনার জন্য চরম বিপদকে বরণ করার 
ভিতর দিয়াই মানুষ মহীয়ান্‌ গরায়ান্‌ হইয়া উঠে ; মরণের ভিতর 
দিয়াই পতাকার জীবন আস, মৃতার দ্ধবেই অমুতত্যের সন্ধান পাওয়া 
যায, দশণির মত চবম ভাগ ও আহুদনের মধা দিয়াই মানুষ চির 


ক 


অমরত্ব তাত করিয়া ধা ও কুতাৰ্থ চয় । পর শম 


আবাতি-আ ক্র মণ 
(নিজের প্রতি ) 
জখণানর পথে অনেক আঘাত--আক্রমণ সহা করিয়া মানুষকে বড় 
হইতে হয় । এই জন্য নাকে কীদিয়া অপবের উপর দোষারোপ করিলে 
বা অস্চিব হইয়! হাল ছাড়িয়| দিলে চলিবে না। বীরের মত আক্রমণ- 
কারীর সমস্ত ভ্রভঙ্গী উপেক্ষা করিয়া কঠোর দৃঢ়তা সহকারে হুর্ঘমনীয় 
তেজে স্বীয় আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে হইবে । সমস্ত বাধা-বিপত্তি 


আঘা ত-আক্রুমণ ২৭ 


অতিক্ৰম করিয়া একবার লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে 'পারিলে দেখিবে, যাহার! 
প্রথমে তীব্র বিজ্ূপ ও কঠোর সমালোচনার তীক্ষ দংষ্ট্ৰাথাতে তোমাকে 
ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, তাহারাই তোমার প্রশংসায় মুখর হইয়া 
সাহায্যের জন্য আগাইয়। আসিতেছে ; ইহাই জগতের চিরস্তনী রীতি । 
অসহায়ের আকুল ক্রন্দন, হুব্বলের মৰ্ম্মস্তদ হাহাকার এ জগতে কাহারও 
কৰ্ণে প্রবেশ করে না। যতদিন তুমি ছোট থাকিবে, দুর্বল থাকিবে, 
ততদিন পর্যন্ত চতুদ্দিক হইতে বিরুদ্ধ শক্তি আসিয়| নিষ্করুণভাবে 
তোমাকে দলিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে উঠত হইবে । কিন্তু যখনই 
তুমি বড় হইবে, সবল শক্তিমান হইয়া জীবন-সংগ্রামে যথোচিত 
বীরত্বের পরিচয় দান করিবে তখনই সকলে তোমাকে বিজয়মাল্য 
পরাইয়া সাদরে বরণ করিয়া লই?ব। 

জগৎ শক্তির পুজাবী, শক্তিমানের শ্রেষ্ট আসন সকলের শিরোপরি 
প্রতিষ্ঠিত। অতি বড় বিরুদ্ধবাদীও শক্তিমানকে শ্রদ্ধার অর্থ) নিবেদন 
করিয়া নিজেকে ধন্য মান করে । বিজ্ঞ অসহায়, অক্ষম ও দুর্ব্বলকে 
নিতান্ত সহামুভূুতিশাল সমব্দেনাপরাঞ্ণণ বাক্তিও অনেক সময় সাহায্য 
করিতে অগ্রসর হয় না, তাহা সম্পুর্ণ নিক্ষল ও ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া । 

সবব প্রকারের দুর্বলতা ও ভীরুতাকে ঝাটাইয়া দুর করিয়া দাও, 
আদর্শের সাধনায় প্ৰকৃত শক্তি ও সাহসের পারচয় প্রদান কর, দেখিবে, 
কেহ তোমাকে অগ্রাহ বা অস্বীকার করিতে পারিবে না । সকলের 
সমস্ত আঘাত, আক্রমণ, লাস্কুনা, অপমানের যোগ্য প্রতু]ভর দেওয়া 
হইবে তখনই যখন তুমি নিজেকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়া কৰ্ম্ম- 
ক্ষেত্রে যথার্থ শক্তি, সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে পারিবে । নিজে 
যতই নির্ভীক ও শক্তিমান হইতে পারিবে, সমস্ত আঘাত আক্রমণের 


২৮ জীবন-সাধনার পথে 


প্রতিরোধ ও প্রতিকার তখনই সম্ভব হইবে। অন্যথা শুধু জীবনের 
তিক্ততাই বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু সত্যিকার প্রতিকার কিছু হইবে না। 
আত্মন ! এ জগতে শক্তিহীনতার কথা জানাইয়া কাহারও সাহায্য 

চাহিও না, স্বীয় অক্ষমতার কথা নিবেদন করিয়া কাহারও দয়া ভিক্ষা 
করিও না। কারণ নিজের অসহায় ও দুৰ্ব্বল অবস্থা জানাইয়া যতই 
অনোর করুণা উদ্রেক করিতে চাহিবে, ততই করুণার পরিবর্তে কেবল 
ঘৃণ৷ ও লাঞ্ছনার মাত্ৰাই বুদ্ধি পাইবে । স্থতখাং জীবন-পথে কাহারও 
কৃপাপ্রার্থী না হইয়া, একমাত্র ভগবানকে সহায় কঠিয়া জয়যাত্র। সুরু 
কর, আর তাহার দানকেই মাথ! পাতিয়| বরণ করিয়া লইয়| সানন্দে 
বল-_ 

“ব্যাঘাত আহ্বক নব ন), 

আসত খেয়ে অচল রবে! ; 

দুঃখে আমার বক্ষে তব বাজবে জয়ডঙ্ক, 

দেবো সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ ।” 


তাহা হইলে স্বীয় যোগা স্থান, যোগ্য মৰ্য্যাদা অধিকার করিয়া লইতে 
পারিবে। 


মাভৈঃ 
দুর্জয় সাহস ও অবিচলিত আত্মবিশ্বাসই জগতে অসাধ্য সাধন 


করিয়। থাকে । আকাশ যদি মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, শ্রমের যদি পথ 
রুদ্ধ করিয়৷ দাড়ায়, মৃত্যুও যদি সম্মুখে আগাইয়া আসে, মাভৈঃ ! 


মাভৈঃ ২৯ 


জীবনের মহান্‌ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান বীর সৈনিক তুমি, পিছনে 
হটিবার আদেশ নাই, গত্তব্য স্থান_তোমার সমন্মুখে। অগ্রসর হও, 
সম্মুখ অশ্রসর হও, মৃত্যু যদি পথে নামিয়া আসে তবে তাহার সহিত 
পঞ্জ' ধরিয়া পথ চল, মহামৃত্যুর পরপারে যে সীমাগীন অমর জীবন, 
তাহাকেই বরণ করিয়া লও ৷ 

অনন্ত শক্তিমান আত্মার মহাশক্তিতে শক্তিমান তুমি, বঠোর 
তপঃশক্তি-সম্পন্ন খ্ি-মহধিগণের মহানাদর্শে তোমার জীবন গঠিত 
অনুপ্রাণিত, তাহাদের ছুশ্চর সাধনার অমোঘ শত্তি তোমার ধমনীতে 
ধমনীতে প্রবাহিত (বিধ তা যে অব্যর্থ বজের অজস্ৰ শক্তি তে:মার 
ভিতরে ভরিয়া দিয়াছেন )। তোমার আবার ভয়, পরাভয়! তোমার 
আপার ক্রেব্য, দৌববল্য ! অঃ স্তব, অসম্ভব ৷ জয়, নিশ্চয় ভয়। ঢুৰ্জ্জায় 
সাঃসে ভর করিয়া, গভীর আত্মবিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া জীবন-পণে 
সম্মুখর দিকে অগ্রসর হও ৷ দেখিবে-কালশৈশাখীর রুদ্র নিঃশ্বাসে 
অপস্যন্ত তৃণরাজির মত তোমার উদ্দাম গতিপ্রবাহে সমস্ত বাধ বিশ্ব 
কোথায় উড়িয়া গিয়।ছে, অন্তরের সমস্ত ভয়া-ভাবনা, সংশয়-সস্কোচ, 
সন্দেহ কোন্‌ অজ্ঞাত খুহ্‌-ত কোথায় মিলাইয়) গিয়াছে, পথ সম্পূর্ণ 
নিষ্কণ্টক, নিরুপদ্রব,__ব্জয়লক্ষ্ী সিদ্ধির বরমাল্য হস্তে তোমার 
প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া ব্যাকুলভাবে দপ্ডায়মানা । 


০25 


আত্যসম্বিৎ 


আত্মন্‌ ! তাতে প্রবহমান তৃণগুচ্ছের মত জগতের *গডচডালিকা- 
প্রবাহে ভাসিয়া চলিও না, ঘটনা-বৈচিত্র্যর ঘ্র্ণাবাত্ত পড়িয়া কখনও 
আত্সহ্ছিৎ হারাইও না । দৈনন্দিন বর্মবান্ত কলকোলাহলময় ভবনের 
অন্তরালে মারব নিভৃতে প্রতিদিন অন্তত একখার করিয়া তোমার 
মঙ্চোচ্চ আদর্শের ধ্যান বরিও, চরম লক্ষ্যের বিষয় চিন্তা করিও । 
গ্রাতিদিন অন্ততঃ একবার গভীর অভ্িনিদ্শে সহকারে ভাবিয়া দেখিও 
কিভাবে তুমি তোমার জীবন পরিচালন করিতেছ ; যে ভাবে জীবন 
পরিচালিত হইতেছ, তাঠা (তোমার) লগে পৌছিবার পক্ষে যথেষ্ট 
কিনা ; যে চাও লী তোমার সাধন-ভজন-ব্রত-তপশ্চারণ উদ্যাপন 
কিছ, তাহা আদর্শ লাভের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা? পথিক যেমন 
প্রতি পদক্ষেপে ধীর ধরে তাহার গন্তব্য স্থানের দিকে আগাই: | চালে, 
তুমি কি তোমার দৈনন্দিন ধান-ধারণা ক।জবন্, অনুষ্ঠান-আচয়ণের 
ভিতর দিয়া তেমনি ভাবে লক্ষোর দিকে আগাইয়৷ চলিতেছ ? তোমার 
অন্তু কি ক্রমশঃ শান্ত শুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে } মনঃপ্রাণ কি নিত্য 
নূতন ভাবে, নিত্য নৃতন অগ্রভভূতির রাজে) বিচরণ করিতেছে ? তুমি 
কি জীবনের পথে নিত্য নুতন আলোকের সন্ধান পাইাতেছ ? যদ 
তাহা না পাইয়া থাক, তবে গভীর নিশীথে সমগ্র জগৎ যখন স্ুপ্ডির 
ঘোরে নিমজ্জিত থাকে, তখন তুমি একবার ধীর পদক্ষেপে অন্তরের 
অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়। শান্ভাবে আত্মানুস্গ্গানে রত হও, তন্ন অল্প 
করিয়। খু'জিয়া বাহির কর স্বভাবের সমস্ত দোষ-ক্রচি-গহ.দ, আর প্রবল 


আত্মসন্বিৎ ৩৬, 


পৌরুষ সহায়ে সে-সমস্তকে সমূলে উৎপাটিত, দূরীভূত করিয়া বীর- 
বিক্ৰমে জীবনের পথে বিজয়াভিযান কর । 

আত্মন। গতান্থুগতিকতার মোহ-গর্তে ডুবিয়। মৃত্যুকে বরণ করিও 
না। বিভ্ৰম বিভ্রান্তির কুহকে ভুলিয়া লক্ষ্য ও আদর্শ হারাইও না। 
জাগতিক ঘটনা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইলে 
পিরূপে তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ কৰ্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইবে? বৈষয়িক 
উন্মাদনা ও সাধারণ কৰ্ম্ম-প্রাবলৈ] উন্মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলে কি- 
ভাবে জীবনের শ্রেয়াক লাভ করিবে? জীবনপথ তো সয়ল, 
সহজ্ত, মন্ছণ নয় ; তাহা যে ক্ষুরধারের ন্যায় শাণিত, দুর্গম ; একটু 
অসাব্ধান হইলেই পদশ্খলন অবশ্যম্ভাবী । মুত্যু সেখানে অবধারিত । 

আত্মন্‌ ! তুমি তোমার জীবনের মহান দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন 
হও, আত্মবোধ ও আত্মস্মৃতিকে জাগাইয়া তোল, পরম শ্রেয়ের প্রতি 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জীবনের গঠিবেগকে বদ্ধিত কর, টিম! তেতাল।’ 
ভাব একেবারে বিসৰ্জ্জন দাও, জ্বচস্ত উন্ধ'র মত প্রচণ্ড তেজে জক্ষ্যপথে 
অগ্রসর হও, আর সৰ্ব্বদা স্বর্ণ ক্ষরে হৃদযপটে শ্রীশ্রীসজ্ঘনেতার মহাবাণী 
অঙ্কিত করিয়া রাখ--“আংত্মবিস্যূতি ই মহামৃত্যু ; আত্মবোধ আত্মস্মৃতিই 
প্রকৃত জীবন ।” 


০5০ 


ক্ষণিকের প্রতারণা 


ক্ষণিকের ভুল- মানুষের জীবনে এক মহাবিপধ্যয় ঘটায় ; ক্ষণিকের 
হুর্ববলত - মানুষের অমল-ধবল চরিত্রে ছুরপনেধ কলুষ-কালিম৷ লেপিয়া 
দিয়া চির কলঙ্কিত করে; ক্ষণিকের আত্মবিস্থতি_মানুধকে আত্মমধযাদ। 
ভুলাইয়া গৌরবের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে অধঃপতনের স্থুনিয় সোপানে ঠেলিয়! 
দেয় ; ক্ষণিকের মোহ--মানুষের মনে গভীর ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া 
আত্মপ্থতি ও আত্মকৰ্ত্তৰ্য ভুবাইয়| বিপথে টানিয়া নিয়া যায়; 
প্রলে৷ভ'নর নিকট ক্ষণিকের আত্মসমৰ্পণ - আদরশনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা 
ভাঙ্গিা মানবচরিত্রে পাপ প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয় । 

অতএব সাবধান । ক্ষণিককে কখনও বিশ্বাস করিও না, ক্ষণিকের 
প্রতারণায় ভুলিয়া কখনও নিজের বিপদকে ডাকিয়া আনিও না। 
মনে রাখিও ‘ক্ষণিক’ ক্ষণিকের জন্য হইলেও মানব-চরিত্রের ‘উপর ইহার 
প্রভাব ক্ষণিক? নয় চিরস্থায়ী, অমোঘ । ক্ষণিকের ভুল বুঝিয়া 
ক্ষণিকের শক্তি ও প্রভাব উপলব্ধি করিতে না পাঁরিয়া একবার যদি 
তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর. তবে সেই আত্মসমর্পণের ছিদ্রেপথে 
তোমার ভিতরে যে আত্মঘাতী দৌর্বল। প্রবেশ করিবে, তাহাকে 
নিরসন করা তোমার পক্ষে বিষম কষ্টকর, এমন কি এক প্রকার অসম্ভব 
হইয়া পড়িবে ; কারণ ক্ষণিকের কুহকী মায়া ও প্রলোভনের শক্তি বড় 
সাংঘ'তিক ৷ জীবন-পথে পাপ প্রলোভন যখন মানুষকে অতি মাত্রায় 
প্রলুব্ধ করিয়া তোলে তখন এই ক্ষণিকের সাস্তবনা ও আশ্বাসেই মানুষ 
বিবেকের সহিত রফা করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হয়। মানুষ 


ক্ষণিকের প্রতারণ! ৩৩ 


তখন তাহার বিবেক, তাহার বিচারবুদ্ধিকে এইভাবে বুঝাইতে চেষ্টা 
করে যে-__আচ্ছা, এইবার ক্ষণিকের জন্য এই তুর্বলতাকে আশ্রয় দেই, 
বরং ভবিষ্যতে আর কখনো না দিলেই চলিবে ; আচ্ছা, এই বারের জন্য 
এই অন্যায়টি করি, আর কখনো না হয় ইহা না করিব; আচ্ছা, এই 
মুহুর্তের জন্য প্রলোভনের এই আবদারটুকু বরং বন্ধুত্বের উপরোধে 
স্বীকার করিয়! লই, তাহাতে আর কি হইবে, আর কোন সময় ইহা ন! 
করিলেই হইবে । এমনি ভাবে বার বার প্রতিবারই সে ক্ষণিকের 
দোহাই দিয়া দুৰ্ববলতার নিকট আত্মসমৰ্পণ করিয়া ক্রমশঃ চরিত্রের 
দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠা হারাইয়া হীন ও দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে । অবশেষে 
মানুষ এমন এক সংকটময় অবস্থায় উপনীত হয়, যখন পাপের প্রতি 
খ্ণা ও অন্তায়বোধ চলিয়া যায়, সঙ্কল্প ও সংগ্রাম-শক্তি লোপ পায়, 
ংযমের বাধ নষ্ট হইয়া জীবনের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়! পড়ে । 
তখন ক্ষণিক আর ‘ক্ষণিক’ নয়, ‘ক্ষণিক’ই চিরস্তনে পরিণত হইয়। 
মানুষকে মহামৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে। 
সংগ্রামই জীবনের পরিচায়ক, সংগ্রামের ভিতর দিয়াই মানুষ প্রকৃত 
শক্তি আহরণ করে, সংগ্রামের বলেই মানুষ জগতের বুকে স্বীয় অস্তিত্ব 
রক্ষা করিয়া সসন্মানে বাঁচিয়া থাকে । স্থৃতরাং ক্ষণিকের প্রতারণায় 
আত্মবিস্থ 5 হইয়া কখনও জীীবন-সংগ্রাম পরিত্যাগ করিও না। অন্যায় 
যাহা, পাপ যাহা, ক্ষণিকের জন্য হইলেও তাহা অন্যায় ও পাপ ৷ তাহার 
সহিত কখনও আপোষরফা চলে না । বিন্দু বিন্দু বারিসমষ্টি যেমন মহা- 
পারাবার স্যর্টি করে, তেমনি ক্ষণিকের সমষ্টিই দিন-মাস-বৎসর তৈয়ারী 
করে ৷ তাই জীবন-পথের বীর অভিযাত্রী যে, সে চিরকালই অন্যায় ও 
 ছুবর্বলতার সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়! জীবনের কণ্টকাকীর্ণ দুৰ্গম পথে 
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অগ্রসর হয়। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হয়তো! ব্যৰ্থ হইতে পারে, কিন্তু প্রতি- 
বারের প্রতিরোধশক্কি পরবর্তী বারের সংগ্রাম-প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়া 
মানুষকে ক্রমশঃই অধিকতর শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলে । অবশেষে 
মানুষ এমন এক হছুর্জয় শক্তি লাভ করে যাহার বলে জগতের সমস্ত 
বিরুদ্ধভাব ও শক্তিকে চুৰ্ণ বিচুর্ণ করিয়া সে স্ব-ভাবে স্ব-মহিমায়, স্ব- 
স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হয় । তখন বিধাতা স্বয়ংই আসিয়া 
তাহার ললাটে সাফল্যের বিজয়তিলক পরাইয়া দেন । 

আত্মন্‌ ! জীবন-সাধনায় যদি কৃতি হইতে চাও, তবে সৰ্ব্বদা 
বিচারের কোষমুক্ত তরবারি উদ্ধত রাখ ৷ যে কোন মুহূৰ্ত্তে যে কোন 
শত্ৰু যে কোন বেশে উপস্থিত হউক ন| কেন, অমনি তাহার উপর 
আঘাত করিবে। শক্র যেন কোন মুহুর্তে তোমাকে অসতর্ক না দেখে, 
অসাবধান অপ্ৰস্তুত অবস্থায় না পায়। তুমি যদি অন্যায়ের সহিত, 
পাপের সহিত, আপোষ না করিয়। সৰ্ব্বদ৷ সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত থাক 
তবে স্বয়ং ভগবানই তোমাকে রক্ষা করিবেন । ভগবান শুধু বাহিরের 
কাজ দেখেন না, তিনি দেখেন মানুষের অন্তর, মনোবৃত্তি। সংগ্রাম 
করিয় পরাভূত হইলে, ঘটনাচক্রে পড়িয়। বাধ্য হইয়া স্বীয় ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কখনও কোনও অন্যায় কাজ করিয়। ফেলিলে তাহা তত দোষের 
হয় না; সেই অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন। কিন্ত স্বেচ্ছায় কেহ কোন 
অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে, পাপের সহিত রফা করিয়া স্বেচ্ছায় তাহার 
নিকট আত্মসমৰ্পণ করিলে, ছুর্ববলতার সহিত সংগ্রাম না করিয়া সাদরে 
তাহাকে বরণ করিয়া লইলে নিতান্ত আপনার জনও তাঁহাকে ক্ষমা! করে 
না। সুতরাং ক্ষণিকের মোহজাল ছিন্ন করিয়। বীর বিক্ৰমে জীবনের 
পথে জয়যাত্রা হুক কর। শক্র যদি মিত্রৰেশে আপোষরফার 
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প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হয়, শান্তির বাণী লইয়া সন্ধি করিতেও 
আসে, তবুও তাহাকে ক্ষমা করিবে না। জীবন-সংগ্রামে আপোষ- 
রফা, সন্ধি বা শান্তি প্রস্তাবের কোন স্থান নাই, সেখানে হয় বিজয় 
সিদ্ধি, না হয়-মৃত্যু-এই এক কথা ৷ ওঁ শম্‌। 


৮ আঘাত 


( অপরের প্রতি ) 

কখনও কাহাকেও অযথা! আঘাত করিও না; তোমার কোন 
প্রকার ব্যবহার, আচরণ, বাক্য, কাধা, ভাব বা অন্য কিছুর দার! কখনও 
কাহারও মনে নিরর্থক ব্যথা দিও না। 

তুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছ, ক্ষণিকের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য 
উপলক্ষ্য করিয়া সকলে মিলিত হইয়াছ, জগদ্রঙ্গমঞ্চে আপনার অভিনয় 
শেষ করিয়া তুই দিন পরে আবার কোথায় চলিয়া যাইবে । তাই 
যতটুকু পার অপরকে শাস্তি দাও, আনন্দ দাও। গোলাপ যেমন 
কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সকলকে স্তুগন্ধ দান করে, তুমিও 
তেমনি জগতের নিকট হইতে যতই আঘাত ও দুর্ব্যবহার পাও ন! 
কেন, প্রতিদানে প্ৰতিঘাত না করিয়া শুধু শাস্তি ও সাস্বনাই পরিবেশন 
কর। 

মানুষ যে জিনিষটি নিজে ভালবাসে সেটিই সে অপরকে দান করিয়া 
আনন্দ পায়। কিন্তু তুমিতো কাহারও নিকট হইতে আঘাত বা 
দুর্বব্যবহার পাইতে ভালবাস না, তবে অপরকেই বা তুমি তাহ! দিবে 
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কেন? মনে রাখিও, তুমি যেমন অন্যের নিকট হইতে অযথা কোন 
আঘাত পাইতে চাও না, অন্তেও তেমনি তোমার নিকট হইতে অযথা 
কোন আঘাত পাইতে চায় না। তুমি যেমন অন্যের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে 
ক্ষুণ হও, অহ্যোও তেমনি তোমার অপ্রীতিকর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয় । শুধু 
তাই নয, তোমার অপ্রীতিকর ব্যবহাররূপ আঘাতই অপরের নিকট 
হইতে প্রতিঘাতরূপে আসিয়। আবার তোমাকেই ব্যথায় জঙ্জ রিত 
করিয়া তুলিবে। স্ৃতরাং তুমি যদি (নিজে) কাহারও নিকট হইতে 
আঘাত পাইতে না চাও, তবে তুমিও কাহাকেও আঘাত করিবে না; 
তুমি নিজে কাহাকেও আঘাত কবিলে তাহা আজই হউক বা কালই 
হউক প্রতিঘাতবাপে আবার তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিবে । 
কেননা, মানুষ যেমন চিহ্ট| ভাবনা ও আচরণ করে তাহারই একটা 
প্রতিক্রিয়া বাহিরে পারিপার্থিঈ অপর সকলের ভিতর সংঘটিত হয় 
এবং সে যখন যেখানে যায়, তখন তাহার নিঞ্জের ভাবের প্রতিচ্ছবি 
সেখানে প্রতিফলিত দেখিতে পায। প্রত্যেক মান্ুখের নিজের ভাব, 
প্রকৃতি ও আচরণ দ্বারা অদল্গকুল একটা! পবিবেশ আপনিই সৃষ্টি হয় 
এবং যে কোন বাক্তিই তাহাব সংস্পর্শে আন্তক না কেন, সেইভাবে সে 
অক্পণিস্তধ অন্ন প্রাণিত হইবেই । 

জীপন-সাধনার সাধক ! তুমি সর্ববপ্রকার বৈরভাব্জ ত্যাগ করিয়া 
সম্পূর্ণ উপদ্রবশূন্ত ও মহৎ হও । অন্কবে বাহিরে সকলের প্রতি প্রেম 


ক্টহা কর্মযোগী সাধকের সাধন-জীবনের একটি অধ্যায় বিশেষ। 
ইহার দ্বারা কখনও অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার না করা, বা কাহারও দোষ- 
ক্রটি-অপরাধ সংশোধনের জনঙ্ক শাসন না কবা বৃঝায় না। কেননা, এই শাসন 
ও প্রতিকার চেষ্ট সাময়িক ভাবে দুঃখ বা অশান্তির কারণ হইলেও ইহাতে 
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ও সহানুভূতিপূর্ণ এক পরম শান্তিময় আবহাওয়ার স্থষ্টি কর। তোমার 
নিকট হইতে সৰ্ব্বদা এক মহানন্দময় ভাবপ্রবাহ চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত 
হউক, আর সমগ্র দেশবাসী তাহাতে অবগাহন করিয়া শুদ্ধ, শান্ত ও 
আনন্দময় হইয়| উঠুক ৷ কেন না, এজগতে প্রকৃত মহৎ যে, কুঠারাহত 
চন্দন বৃক্ষ হইতে স্ত্রগন্ধ বিস্তারের আঘাত-আক্রমণে তাহার ভিতর 
হইতে কেবল মহত্বই বিচ্ছুরিত হইতে থাকে । 11৩ শম্‌ ৷ 


পরিণামে মানুষ নির্দোষ হইয়া প্রকৃত শাস্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। 
কারণ, ইহার মূলে দৌধক্রটি অন্তায়ের সংশোধন পূৰ্ব্বক প্রকৃত মানুষ করিয়! 
গড়িয়া তুলিবার প্রেম ও সহাহুভূতিপূর্ণ মহান্‌ উদ্দেশ্য রহিয়াছে । যে আঘাত- 
আক্রমণের ভিতর এই মহান্‌ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে শুধু অপদস্থ করা বা শান্তি 
দেওয়ার আক্রোশমুলক শক্রভাৰ থাকে, তাহারই সদ্বন্ধে এই কথা এখানে বলা 


হইয়াছে । 


কম্মীর জীবন-মন্ত্ 


ক্ষমতাপ্রিয়ত| ও প্রভুত্বলিপ্সাই কর্মক্ষেত্রে কৰ্ম্মার প্রধান বিপদ। 
গভীর সমুদ্রে বিচরণকারী অর্ণবপোত যেমন সহসা চোরা-পাহাড়ে 
আঘাত খাইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমনি সংসারক্ষেত্রে পর্য্যটনকাগী উদ্দাম 
কন্ম-প্রবণ বাক্তির জীবনও অতর্কিতে ক্ষমতাপ্রিয়তা ও প্রভুত্বলিপ্লার 
মোহে পড়িয়া বিনষ্ট হয় । মানুষ যখন কর্মের প্রবল উন্মাদনায় আত্ম- 
স্মৃতি হারাইয়া ফেলে, যখন সে ভুলিয়া যায় যে, কৰ্ম্মটাই মানুষের আসল 
উদ্দেশ্য নয়, কর্মের ভিতর দিয়া মানুষ “হওয়াটাই প্রকৃত উদ্দেশ্য, কৰ্ম্ম 


৩৮ জীবন-সাধনার পথে 


শুধু বাহিরের অবলম্বন, ইহার ভিতর দিয়া নিজের ও অপরের জীবনকে 
গড়িয়া (তোলাই প্রকৃত লক্ষ্য--তখনই তাহার ভিতর দেখা দেয় যশ- 
মান-প্রতিষ্ঠার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা, প্ৰভুত্ব ও ক্ষমতা লাভের আত্মবিধবংসী 
তুর্ববার স্পৃঠা । 
অহঙ্কার ও দান্তিকতাই মানুষকে দায়িত্হীন, দুৰ্বল করিয়া ফেলে, 
কর্তৃত্াভিম।নই প্রকৃতপক্ষে কম্মীর কৰ্ম্মশক্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি নষ্ট করিয়া 
তাহাকে স্থার্থান্ধ ও অবন্মণ্য করিয়া দেয়। মানুষের ভিতর যখন উৎকট 
ক্ষমতালোলুপতা ও উদগ্র কর্তৃত্বস্পৃহা দেখা দেয়, তখন তাহার সাধারণ 
বচারবুদ্ধি ও হিতাহিত বিবেচনাশক্তি পৰ্যন্ত লোপ পায়; সে তাহার 
অনন্থঙ্গ বাক্যালাপ ও নির্লজ্জ আচরণের দ্বারা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, 
এমন কি অন্তরঙ্গ হুহৃদ্‌ ও সহকম্মীদের মনোবৃত্তি পধ্যত্ত বিষাক্ত, 
পিরক্কিপূর্ণ কিয়া তোলে । মানুষ অতুযগ্র নাম ও যশোলোলুপতার 
ফলে এমন আত্মধিস্মুত ও বি৮ার-বিমুঢ় হইয়া পড়ে যে, তাহার অসঙ্গত 
অসম্প.স্ত অ'লাপ ব্যবহারের দ্বারা সে যে সকলের নিকট হান্যাস্পদ 
হইতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে না। 
শিশু বা উন্মাদের মত নিরর্থক হস্তপদ সঞ্চালন, অথবা বাত্যা- 
তাড়িত তৃণখণ্ডের মত কামনা-বাপনা-রিপু-ইন্দ্রিয়-তাঁড়িত মানুষের 
দিখ্বিদিগ,জ্ঞান-শৃন্াবস্থায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটিই কৰ্ম্ম নয়; ভগবন্তাবে উদ্ধ দ্ধ 
আত্মাঙিমানশৃন্ত মানুষের জনকল্যাণে প্ৰযুক্ত প্ৰচেষ্টাই প্রকৃতপক্ষে কৰ্ম্ম৷ 
উপযুক্ত ধর্বন্তরী যেমন বিষকে শোধন করিয়া লইয়া মৃতসঞ্জীবনী-সুধায় 
প্বিণত করে, তেমনি প্রকৃত কন্মীও ভগবৎ-শরণাগতির দ্বারা 
কৰ্ম্মকে শোধন করিয়া লইয়া যোগে পগথিণত করে (“যোগং কৰ্ম্মহ 
€সিশলম”) । আত্মসমর্পণ, আত্মনিবেদনের ভিতর দিয়া কন্মা কৰ্ম্মের 


কৰ্ম্মার জীবন-মন্ত্ ৩৯ 


কর্তৃত্বাভিমানরূপ বিষদীত ভাঙ্গিয়া ফেপিয়া কৰ্ম্মকে নিধিবষ, নির্দোষ 
করিয়া লয়। কৰ্ম্ম তখন দস্তাভিমানের আকর, প্রবৃত্তিমূলক ও বন্ধনের 
কারণ হয় না, কৰ্ম্ম হয় তখন মুক্তির কারণ--নিঞ্ধাম, যোগ, ভগবানের 
সঠিত মিলিত হইবার অবলম্বন স্বরূপ । কর্মের ভিতর দিয়া কন্মী তখন 
ভগবানের সহিত যুক্ত হয় । 

ভগবানই মানুষের সমস্ত শক্তির একমাত্র উৎস । নদী যেমন আত্ম- 
বিসর্জনের দারা বিশাল বারিধিবক্ষ হইতে বিপুল বারিরাশি সংগ্রহ 
করিয়া লইয়া! জনকল্যাঁণের জন্য সমগ্র |দিগ্দেশে তাহা ঢালিয়া দেয়, 
প্রকৃত কন্মীও তেমনি আত্মেোৎসৰ্গের দ্বারা ভগবানের নিকট হইতে 
শক্তি আহরণ করিয়া নিয়া জগন্মঙগলের নিমিত্ত কৰ্ম্ম কূপে উহা উৎসারিত 
কৰিয়া দেয় । সেখানে কোন অহঙ্কাব, অভিমান, দস্ত থাকে না, থাকে 
না! কোন কর্তৃত্ব, প্রতৃত্বম্পহা ও ক্ষমতা-মন্ততা ; সেখানে থাকে শুধু 
আন্মনিবেদন, আত্মোৎসর্গ, আত্মবিসজ্জন, জনকল্যাণ ও জীবসেবা । 


উৎসমুখে বালি সঞ্চিত হইলে নদী যেমন সমুদ্রের সহিত সংযোগশধূন্ত 
হইয়া ক্রমশঃ শুফ হইয়। যায়, কন্মীর ভিতরেও তেমনি আত্মবিসর্জন 
ও নিঃস্বার্থ প্রতার পরিবর্তে অহঙ্কার অভিমান, ভোগম্ুখাকাজক্ষা, মান- 
যশ-প্রতিষ্ঠার বাসনা দেখ| দিলেই সে অনন্ক শক্তির আধার ভগবানের 
সহিত যোগন্ৃত্র হারাইয়া শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সমুদ্রের সহিত 
ংযোগহীন আ্রোতঃশৃন্ত নদীর জল যেমন বিকৃত ও রোগবীজাগুপুর্ণ 
হইয়| সকলের অপেয় ও প্রাণহননের কারণ হয়ঃ তেমনি ভগবানের 
সহিত যোগশৃন্য, দস্তাহঙ্কারপূর্ণ, কর্তৃত্বাভিঘানী ক্ম্মার আসুরিক কৰ্ম্মও 
জীবজগতের শান্তি ও কল্যাণ বিধান না করিয়া অশান্তির আগুনই 
জ্বালাইয়! দেয় । 


8° জীবন-সাধনার পথে 


নদীর গতিবেগ অব্যাহত রাখিতে হইলে যেমন সমুদ্রের সহিত 
ংযোগ-পথ পরিষ্কার রাখ! দরকার, তেমনি কর্ম্মীর জগন্মঙ্গল কর্মপ্রবাহ 
অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলেও ভগবৎপ্রেরণা ও ভগবৎ-শক্তি আহরণের-পথ 
পরিষ্কার রাখা আবশ্যক । বালি যেমন চড়া স্থষ্টি করিয়া সমুদ্ৰ সঙ্গমের 
পথ বন্ধ করিয়| দেয়, তেমনি দস্তাভিমান প্রভৃতিই কন্মরর ভগবচ্ছক্তি ও 
প্রেরণা লাভের পথ রুদ্ধ করে। সুতরাং কৰ্ম্মাকে প্রতিনিয়ত আত্মানু- 
সন্ধানের আলোক-বন্তিক1 হস্তে লইয়া অতি সাবধানে পথ দেখিয়। 
সম্তর্পণের সহিত কর্মের দুর্গম পথে পদক্ষেপ করিতে হয় । তাহা ন! 
হইলে যে কোন মুহুর্তে অহঙ্কার অভিমানরূপ চোরাবালিতে আবদ্ধ হইয়া 
জীবন-তরণী বেসামাল হইতে পারে। 


রে ররর সে = 


- জাগতিক নিন্দা ও গালি 


আত্মন্‌! শান্ত, শুদ্ধ, প্রবৃদ্ধ হও ৷ মানুষের নিন্দ! ও গ্লানিতে কর্ণ- 
পাত করিও না ; লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অসম্মান, অপমানের প্রতি ভ্রক্ষেপ 
করিও না ; অনাদর অশ্রদ্ধা, তিরস্কার, উপেক্ষা য় হতাশ ও মুহামান হইও 
না । স্থার্থসন্কীর্ণ, ঈর্ধাপরায়ণ মানবের হদয়োদগীরিত এই তীব্র হলা- 
হলকে আক পান করিয়া তুমি নীলকণ্ঠ হও, জ্ঞানবৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধ ভীম্মের 
মত অর্ব্ধাচীন মানব-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ শররাঞিছারা শরশয্যা রচন| কৰিয়া 
সুখে নির্ধিবকারচিত্তে তুমি তাহাতে বিশ্রাম কর। এ জগতে (কাজ 
করিতে গেলে) “কেহ বা তোমারে মালা পরাইবে, কেহ ব| তোমারে পদ 
প্রহারিবে।” কিন্তু তুমি তাহাতে বিচলিত হুইয়। জীবন-সাধনায় 


জাগতিক নিন্দ! ও গালি ৪৬; 


নিশ্চেষ্ট থাকিও না, নিরর্থক চিত্তের প্রশান্তি ভাঙ্গিয়া অশাস্তিকে ডাকিয়া 
আনিও ন| ৷ জগতের পুঞ্জীভূত পাপতাপ, সূপীকৃত জগ্জালজালে অগ্নি- 
সংযোগ করিতে যাহার! বদ্ধপরিকর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানবের তিক্ত রসনা 
তাহাদেরই নিন্দায় মুখর হইয়া উঠে । যাহারা গতানুগতিক পৃতিপষুয- 
বিত বদ্ধ ভাবধারার পরিৰর্তে জীবন্ত ও নূতন প্রেরণাময় উচ্ছল জীবন- 
প্রবাহ নিয়! উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলে, জগতের সবল হস্ত তাহাদেরই 
জীবন-পথে সৰ্ব্বদা বিপদের পাহাড় রচনা করে। শুধু তাই নয়, তাঃ।- 
দরই ম্ন্মস্থলে নিম্মম আঘাত হাঁনিবার জন্য সকলে উদ্ভত হয়, 
জগতের বুক হইতে ভাহাদিগকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য সমস্ত শক্তি 
নিয়োগ করে।. 

একদিন যাহারা তোমার অন্ষরঙ্গ স্থহাদ, প্ৰিয়তম বন্ধু ও নিবটতম 
আত্মীয় ছিল, তাহারাই পরে হইবে তোমার পরম শক্র। একদিন 
যাহারা তোমার নিত্য সাথী, সহায়ক ছিল, সমস্ত সময় ছায়ার মত প্রতি 
পদবিক্ষেপে তোমার অনুসরণ করিত, তাহারাই হইবে তোমার প্রবল 
প্রতিদ্বন্ধী, পরম বিরুদ্ধাচারী ; যাহাদের দুঃখ-দেন্য দূর করিবার জন্য তুমি 
তোমার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিতে, নিজেকে সহস্র বিপদে ফেলিয়াও 
যাহাদিগকে বিপন্মুক্ত রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে, তাহারাই 
আজ তোমাকে বিপদজালে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা-নিরত। ইহাই 
জগতের নিয়ম । যতক্ষণ তুমি নিজেকে সকলের সহিত সমপধ্যায়ে 
রাখিয়। মিলিয়া মিশিয়! ঘটনা - প্রবাহে গা ভাসাইয়া গতানুগতিক পথে 
চলিবে, ততক্ষণ সকলেই মিত্রের মত তোমার সহিত মিলিয়! মিশিয়া' 
চলিবে ও একই স্মৃত্রে গ্রথিত থাকিবে । কিন্তু যখনই তুমি তোমার 
বিশিষ্ট ভাব, রূপ, আদর্শ ও কৰ্ম্মপদ্ধতি নিয়া জীবন-পথে জয়যাত্রা সুরু 


গুং জীবন-সাধনার পথে 


করিবে, যখনই তুমি তোমার বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ সাধন-গরিমায় মহিমান্বিত 
হইয়। অপর সকল হইতে স্বতন্ত্র প্রতিভায় প্রতিভাত হইতে থাকিবে 
তখনই অপর সকলে হিতাহিত বিবেচনাশুন্য হইয়। তোমার বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে দণ্ডায়মান হইবে । 

আত্মন্‌ ! জাগতিক ঘটনা-পরম্পরার উদ্দে, নিন্দ।-স্তুতি প্রভৃতি 
ব্যবহারিক জীবনের পরপারে সেই ছন্বাতীত শান্ত ভূমিতে তুমি অবস্থান 
কর। তোমার অন্তরের বাহিরে, চতুষ্পাংস্ব স্বীয় আদর্শানুযায়ী একটি 
শাস্তিপূর্ণ আবহাওয়া স্থষ্টি করিয়। সর্ববদা .কর্তব্--পথে অগ্রসর হও, আত্ম- 
ভাবে সমাহিত থাকিয়। ব্যবহারিক জগতের দ্বন্ব-কোলাহল, আবিলতা- 
পঙ্থিলতা, ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চল । দুনিয়ায় যে 
মানুষ হইতে চায়, জগৎকে কিছু নুতন জিনিষ দিতে চায়, তাহাকে 
কাহারও মতামতের দিকে ফিরিয়া তাকাইলে চলে না। স্বীয় মহান্‌ 
আদশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ষার বুষ্টিধারার মত জগতের নিন্দ! 
গালিকে তাহার মাথ৷ পাতিয়! বরণ করিয়া লইতে হয় । 

মানুষ সমালোচনায় ক্ষুণ্ন হয় তখনই, যখন তাহার ভিতর মান-যশ 
প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হইয়া উঠে । মানুষ যখনই প্রশংসা -সবখ্যাতি 
লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয়, আদর-যত্ন-ভালবাস৷|-সহানুভূতি 
ও সমবেদনার কাঙ্গাল হইয়৷ জগতের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘুরিয়! 
'বেড়াইতে শুরু করে, তখনই সে কেবল অন্যের মতামতের দিকে ফিরিয়া 
তাকায়, তখন কে কি বলিল না বলিল, কোন্‌ সময়, কোন কাজে 
কে কি ভাবিল না ভাবিল তাহা ভাবিয়। বিচলিত হয় এবং 
ধীরে ধীরে আপন স্বাধীন চিন্ত, ভাব, আদৰ্শ, ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য 
বিপর্জন দিয়া পবমতের দাস হইয়া পড় । তখন আপনার মহত্ব 


জাগতিক নিন্দ৷ ও গালি ৪৩ 


ওদাৰ্ধ্য প্রভৃতি যথাসৰ্বস্ব বলি দিয়া শুধু অপরের মন রক্ষা করাই 
তাহার কাজ হইয়। দাড়ায় । 

জীবন-লক্ষ্যের সন্ধানী সাধক ! তুমি যশ, মান, প্রতিষ্ঠাকে পদ- 
দলিত করিয়া দৃপ্ত সিংহের মঃ সমুন্নত শিরে জীবন-পথে অগ্রসর 
হও ; আদর, যত্ন, ভালবাস! ও স্নখ্যাতি-লাভের মানসিক তুর্বলতাকে 
পরিহার করিয়া সমস্ত নিন্দ! ও বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রতি উপেক্ষা 
প্রদর্শন কর। প্রদীপের সলিতার মত প্রতিনিয়ত আদর্শের জন্য 
অকুষ্টিত চিত্তে তিলে তিলে আত্মদান করিতে প্রস্তুত হও, দেখিবে 
- জগতের ভ্রভঙ্গী কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে । 

নিন্দুকের নিন্দ', বিরুদ্ধবাদীর সমালোচনায় যতই উদাসীন হওয়া 

যায়, যতই তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যায়, ততই তাহার শক্তি 
ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় । প্রতি মুহুর্ধে যাহাকে ফিরিয়া ফিরিয়া অপরের 
দিকে তাকাইতে হয়, তাহার দ্বারা কোন বড় কাজ হওয়ার আশা সুদুর- 
পরাহত ৷ জগতের নিন্দা-স্তুতিকে অগ্রাহা করিয়া চলার মত সামর্থ্য 
যাহার আছে, তাহার বিপুল পরাক্রম, প্রবল গতিবেগকে প্রতিহত 
করিতে পারে এমন এরাবত এই বিশ্ব ব্ৰহ্ম'প্ডে আজও স্থষ্ট হয় নাই । 


প্রকৃত ধর্মানৃষ্ঠান 


ধৰ্ম্মামুষ্ঠানের প্রকৃত সার্থকতা ভগবদনুভূুতিতে ৷ জীবন ভরিয় 
কত ধন্মানুষ্ঠান করিলে, নিয়ম-নিষ্ঠায় থাকিলে, জপ, উপবাস, স্নান, 
দান করিলে, কত না শাস্ত্ৰাধ্যয়ন, তীৰ্থভ্ৰমণ, দেবদর্শন, সাধুসঙ্গ হইল, 
কিন্তু তাহ! দ্বারা অনুভূতির রাজ্যে কতদুর অগ্রসর হইলে ? এত সব 
ধন্মানুষ্ঠান করিয়া অন্তরের মালিম্য কতটুকু দূরীভূত হইল ? পাপের 
প্রতি ঘ্বণা, অন্যায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধা, সত্য-সংযম, পবিত্ৰতা ও ত্যাগের 
প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরাগ কতখানি বৃদ্ধি পাইল ? দিনের পর দিন শুধু 
নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করিয়া যাওয়াই তো জীবনের লক্ষ্য নয়, তনু 
ঠানের ভিতর দিয়া কামনা-বাসনার ত্যাগ, চিত্তশুদ্ধি ও ভগবদন্ুভূতি ই 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য । দৈনন্দিন জীবন-সাধনার ভিতর 
দিয়া সেই দিকে কতদূর অগ্রসর হইতেছ তাহা প্রতিদিন বিশেষভাকে 
বিচার করিয়া দেখিতেছ কি? 
ভগবদনুভূতিই ধৰ্ম্মানুষ্ঠানের প্রকৃত মাপকাঠি । বিদ্যুৎ খরচের 
পরিমাণ যেমন বিছু)ৎ পরিমাপক যন্ত্রে (মিটারে) ধরা পড়ে, তেমনি 
ধর্দমকাজ ও অনুষ্ঠানসমূহ ও ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইল বিনা, তাহা 
ভগবদনুভূতিতে ধর। পড়ে । তাই খাট সাধক যে, সে এই অনুভূতির 
দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া দৈনন্দিন সমস্ত কাজকৰ্ম্ম ও ধর্ম নুষ্ঠানসমূহ 
করিয়া যায়, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান সে ভগবদনুভূতির মাপকাঠিতে মাপিয়৷ 
পরীক্ষা করিয়া লয়। ধর্মানুষ্ঠানসমূহ তাহার নিকট শুধু অভ্যাসজনিত 
সরস, প্রাণহীন, উদ্দেশ্যশৃন্য কাজমাত্র নয়, উহ্থা সেখানে মহান্‌ 


প্রকৃত ধন্মানুষ্ঠান ৪৫ 


ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ, জীবনের পরম লক্ষ্য-স্াধনার তীব্র ব্যাকুলতায় 


জীবন্ত ৷ 
অনুষ্ঠানের প্রাণ অনুভূতিতে ৷ অনুষ্ঠানসমূহ 'প্রাণবস্থ হইয়া উঠে 


সাধকের মহান্‌ অনুভূতির দিব্য স্পর্শ ও প্ৰেণণায়। সাধক যখন 
অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে 
থাকে, দৈনন্দিন ধৰ্ম্ম সাধনার ভিতর দিয়! সমস্ত প্রণমন যখন নিতানূতন 
ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত হয়, মালিম্তের পর মালিন্য ঘুচিয়া, আবরণের 
পর আবরণ উন্মোচিত হইয়া সাধক যখন ক্রমশঃ লক্ষ্যের সমীপবর্ী” 
হইতে থাকে, তখন তাহার সাধনার সেই বিপুল আনন্দধার।, সেই 
গন্গীর ভ'বাবেগ বর্ধাকালীন নদীসমূচের উচ্ছৃসিত বারিপ্রবাহের মত 
অন্ভর ছাপাইয়া সমস্ত দিগ্দেশ প্লাবিত করিয়া চলে। সে তখন 
মহাভাবে মাতিয়৷ জগৎকে মাতাইয়। লয়, সিদ্ধির মহানন্দে সকলকে 
আনন্দিত করিয়া তোলে । তখন তাহার প্রতি কাজ, প্রত্যেক অনুষ্ঠান 
প্রতি বাকা, এমন কি প্রত্যেকটি হাবভাব, নড়ন-চডন, দৃষ্টিভঙ্গী পান্ত 
অপরের ভিতর এক মগাভাবের আলোড়ন স্থষ্টি করে; যে তাহার 
সংস্পৰ্শ আসে, সে-ই এক অিনন আনন্দে মাতিয়া ওঠে, একটা 
অভূতপূৰ্ব্ব নূতন প্রেরণা লইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। অনুষ্ঠানসমূহ 
তখন আর শুধু প্রাণহীন অঙ্গভঙ্গী বা হস্তপদের কসরৎ নয়, উহ! 
তখন মহান ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রথশিত, অপূর্ব তেজেদীপ্ত, 
ভাবোচ্ছুল ও এশ্বরিক শক্তিতে সমুজ্জল ৷ 

আলো ও অন্ধকার যেমন এক সঙ্গে থাকতে পারে না, তেমনি 
মালিম্য ও ধৰ্ম্মমুষ্টান, পাপাশক্তি ও ধন্মান্ুরাগ একত্র অবস্থান করিতে 
পারে না। সমস্ত জীবন ভরিয়া ধৰ্ম্মমুষ্ঠান করিলে, অথচ তাহাতে 


৪৬ জীবন-সাধনার পথে 


অন্তরের কোন পরিবর্তন সাধিত হইল না ; যেমনি ধৰ্ম্মাসুষ্ঠান করিতেছ, 
তেমনি সময় স্ুযোগমত আবার অবলীলাক্রমে পাপকাধ্যও করিয়া 
যাইতেছ-_ইহা কখনও হইতে পারে না ৷ যদি হয়, তবে বুঝিতে হইবে 
ভাবের ঘরে চুরি হইয়াছে, ধৰ্ম্মান্নষ্ীন ঠিক ঠিক সম্পাদিত হয় নাই 
হইতেছে 71 । অনুষ্ঠানসমূহ যেখানে অন্তরের সহিত সংযোগশূষ্ত, 
ভাবহীন, জীবনের মহান্‌ লক্ষ্য-সাধনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইয়া 
শুধু অভ্যাসবশে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই তাহা গতিহীন দুৰ্ব্বল, তাই 
নিস্ফল নিরর্থক ; তাহাতে অনুষ্ঠাভার প্রাণেই সাড়া জাগায় না তো 
অন্যের প্রাণে সাড়া জাগাইবে কি? নোঙ্গরবন্ধ নৌকায় দীড় টানার মত 
শুধু পগুশ্রম, জীবন তাহাতে একটুও উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় ন! । 

প্রকৃত জীবন-পথের পথিক ! তুমি সৰ্ব্বদা খুব সাবধান, সজাগ 
থাকিও ৷ তাহা না হইলে কে আসিয়া তোমার ভাবের ঘরে কখন চুরি 
করিয়া যাইবে, কিছুই বুঝিতে পারিবে না। স্থৃতরাং যখনই দেখিবে 
ব্রতনিয়ম, পূজা প্রার্থনা, সৎকর্ম সদনুষ্ঠান, শাস্ত্ৰাধ্যয়ন, ধৰ্ম্মালোচনা 
প্রভৃতি করিয়াও পাপাসক্তি ও ভোগাকাঙ্খা প্রশমিত হুইতেছে না, 
নিত্য নৃতন অনুভূতির আনন্দে প্রাণমন ভরিয়া উঠিতেছে না, তখনই 
সতর্ক হইবে : অন্তরের কোথায় কোন্‌ গোপন অন্তরালে দোষক্ৰেটিগলদ 
আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া! বাহির করিবে 
এবং সযত্নে তাহার মূল উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইবে । তাহা না 
হইলে মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর, এমন কি জীবনভর নানাবিধ 
ধশ্মানুষ্ঠান করিয়াও জীবন-.শষে দেখিবে, তুমি যে তিমিরে ছিলে সেই 
তিমিরেই আছ, জীবনের একটুও উন্নতি হয় নাই, শুধু সাধুতার মিথ্যা 
অভিমান ও দাস্তিকতার বোঝা বাড়িয়া চলিয়াছে। 


বিশ্বাস ও অবিশ্বাস 


নিজেকে যে নিজেই বিশ্বাস করিতে পারে না, নিজের শক্তি-সামৰ্থ্য- 
সততার উপরে অনাস্থা যাহার পদে পদে, এ-জগতে তাহাকে বিশ্বাস, 
করিতে পারে কে? যদি অন্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে 
চাও, তবে সকলের আগে নিজেকে নিজে বিশ্বার কর, নিজের শক্তি ও 
সততায় নিজে আস্থা স্থাপন কর, নিজেকে নিজে আগে শ্রদ্ধা করিতে, 
মর্যাদা দিতে শিখ। আত্মমর্ধাদাবোধ যাহার সুদৃঢ় আত্মশক্তি ও. 
সততায় বিশ্বাস যাহার অচল অটুট, ছনিয়ায় তাহাকে কেহ অবিশ্বাস বা 
অশ্রদ্ধ। করিতে পারে না । সংশয়ী চিত্তের সমস্ত সংশয় সন্দেহ তাহার 
প্রবল আত্মবিশ্বাস ও মর্ধাদাবোধের নিকট কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হয়, অশ্ৰদ্ধ৷ 
ও অবিশ্বাস সভয়ে দূরে পলায়ন করে। 


মানুষ মানুষকে কখনো অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করিতে পারে না, যদি 
না সে নিজে তাহার সুযোগ দেয় । যে কোন কাজে, যে কোন বিষয়েই 
হউক না কেন, মানুষ নিজের কৃতকাধ্যতা সম্বন্ধে ভিতরে অনাস্থা পোষণ 
করিয়! নিজেই প্রথমে নিজেকে অবিশ্বাস করে, আত্মশক্তি, আত্মপ্মতি ও. 
আত্মমধাদাবোধের অভাবে নিজেকেই সে নিজে আগে অঙ্রন্ধা করিতে 
ও অমর্ধাদ। দিতে স্থরু করে, তাহার পরে অন্য সকলে তাহাকে ও অশ্ৰদ্ধ1. 
ও অবিশ্বাস করে । অন্যের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা বস্তুতঃ নিজের অন্তরে 
লুৰ্কায়িত মনোভাবেরই প্রতিচ্ছবি ৷ স্বীয় অন্তরের অবিশ্বাস অশ্রদ্ধাই 
অপরের ভিতর বাস্তব রূপ নিয়া অপরের মারফৎ আমাদের নিকট, 


৪৮ জীবন-সাধনার পথে 


উপস্থিত হয়। স্থতরাং এ সম্বন্ধে অন্যের উপর দোষারোপ করিবার আগে 
নিজেরই বিশেষ ভাবে সাবধান হওয়া উচিত । 

আত্মশক্তি ও আত্মমর্ধাদা সম্বন্ধে সজাগ হও। কথায় ও কাজে 
সকলকে তাহার পরিচয় দাও | স্বপ্নে বা কল্পনায়ও যেন কোনও মুহুর্তে 
তোমার ভিতরে কোন প্রকারে আত্মমধাদায় সন্দেহ না জাগে, আত্ম- 
শক্তিতে অনাস্থা ও অবিশ্বাস না আসে। হাদয়পটে স্বৰ্ণাক্ষরে 
শ্্রীশ্বীযুগাচাধ্যের অভয়মন্ত্র লিখিয়া রাখ--“আত্মৰোধ, আত্মস্থৃতিই 
প্রকৃত জীবন,” আর “আত্মবিশ্বাস ও আত্মমৰ্যাদাজ্ঞানই 
মানুষের মহাসম্বল ৷” 


” মতান্তর ও মনান্তর 


কৰ্ম্মক্ষত্ৰে মতান্তর খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু দেখিও মতাস্তর যেন 
কখনও মনাস্তরে পরিণত না তয়। 

কৰ্মী যখন তাহার কর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়, জীবনের মহান্‌ 
লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ে, স্বাধীন মতবাদ, বিচারবৃদ্ধি 
ও ব্যক্তিত্বের নামে যখন দাস্তিকতা আসিয়া দেখা দেয়, তখন আত্ম- 
বিশ্বতির সেই দুৰ্ব্বল মুহুর্তেই মতাস্তর অ।সিয়া মনাস্তর, ক্রমে মতবিরোধ 
ও সংঘর্ষে পরিণত হয় । তখন কর্মের সমস্ত উদ্যোগ, আয়োজন পণ্ড 
হইয়া যায়, কন্মীদের সমস্ত উৎসাহ, উতম ও প্রাণের শান্তি বিনষ্ট হয় ; 
ফলে, সকলের কর্ম্মশক্তি ও প্রচেষ্টার সমবায়ে যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়। 
উঠিতে পারিত, তাহার শেষ আশাটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম 
হয়। 


মতাত্তর ও মনান্তর 8৯ 


হুঁশিয়ার হুশিয়ার ! জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সজাগ, সাবধান হও, 
কর্মের উদ্দেশ্যের প্রতি সর্ববদ! দৃষ্টি নিবন্ধ রাখ ৷ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ নেতা 
যে, তার কর্ম্ম-তরী কখনও মত-বিরোধের মাঝদরিফায় বানচাল হয় না। 
তাহার তীক্ষ দৃষ্টি সৰ্ব্বদা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি উদ্যত থাকে । তাই 
সে স্থাকৌশলে বিভিন্ন কন্মাৰর্র বিভিন্ন মতের সামপধ্াস্থা বিধান পূর্বক 
সম্ভাবিত বিরোধ ও সংঘর্ষ এড়াইয়া কাধ্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়। 
লয। ইহার জন্যা মিথ্যা দম্ভ, অভিমান বা জেদকে সে কখনও গুজ্রয় 
দেয় না, সাময়িকভাবে স্বীয় সুচিষ্ভিত পন্থা, মতবাদ বা মধ্যাদাকেও 
কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করিতে সে কুষ্টিত তয় না, শেষ স'ফলোর দিকে তাঙাইয়া । 
এই আপাত-পরাজয়কে সে সহকন্মী দের অজ্ঞর জয় ও কার্ধাসাধনের 
কৌশলকরূপে স্বেচ্ছায়ই বরণ করিয়া লয় চরম বিজ্ঞয় লাভের জন্য । মনে 
রাখিও, প্রত্যেক কাধোর চরম সাফল্যই প্রকৃত সাফলা, শেষ জয়ই 
প্রকৃত জয় । বীর সে, শক্তিমান সে, যোগ্য নেতা সে, যে প্রবল ঝড়- 
বাঞ্চা, দন্ব-সংঘর্ধ প্রভৃতি প্ৰতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য 
সাধনে সমর্থ হয় । সমগ্র জগৎ তাহাকেইঈ কৃতিত্বের পুরস্কার দেয়, 
বিধাতার আশীর্বাদ তাহার শিরেইঈ বধিত তয়, সকলেই শেষে তাহাকে 
আন্ধার অর্থা নিবেদন করিয়া নিজেদের অন্যায় আচরণের সংশোধন 
কবিয়া লয় । 
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হঃখ-দুর্য্যোগ 


প্রকৃতি-জগতে যেমন মাঝে মাঝে প্রবল বড়-বন্ধ৷ আসে, মানুষের 
জীবনেও তেমনি বিষম তুঃখণ্দুধ্যোগ উপস্থিত হয় । সময়ে সময়ে এই 
দুঃখ-দৃধোগ এমনি প্রবল আকারে দেখা দেয় যে, মনে হয়-- এবার 
বুঝি আর রক্ষা নাই, জীবন-তরী বুঝি বেসামাল হইয়া মাঝ দরিয়ায় 
বানচাল হইয়া যায়! মানুষ তখন এমনি হতভম্ব, কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় 
হইয়া পড়ে যে, তাহার আর কোন হিতাহিত বিচার-বিবেচনা থাকে না, 
সে একেবারে দিশেহারা ইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়ে। 
কিন্ত একটু ধৈর্য ধরিয়া, আত্মসংবরণ করিয়া থাকিতে পারিলেই অন্তঃ 
তখনকার মত রক্ষা পাওয়া যায়। কেননা প্রকৃতি-জগতে যেমন ঝড় 
ঝঞ্চ বেশী সময় থাকে না, মানুষের জীবনেও তেমনি হতুঃখ-দুৰ্ধ্যোগ 
অধিক কাল স্থায়ী হয় না : কিছু সময় পরেই ইহার অবসান ঘটে ; তখন 
আসে মহাপ্রশান্ি। প্রকৃতি হয় নিথর, নিষ্পূন্দ, মনঃগ্রাণ হয় প্রশান্ত 
গম্ভীর ৷ জীপনের সমস্ত ময়লামাটি তখন ধুইয়া মুছিয়া যায় ; তাহাব 
পরই স্বর হয় ধ্বংসের পর নূতন স্থষ্টির মত জীবনের নৃতন অধ্যায়_ 
পরিচ্ছেদ, প্রকৃত অগ্রগতি-_-উন্নতি ৷ 
তুঃখ-দুধ্যোগ শ্রীভগবানের মহান্‌ আশীর্বাদ । ছুঃখ-হুর্যোগই মানুষকে 
আগুনের মত পোড়াইয়া পোডাইয়া খাদমুক্ত করিয়া খাঁটি সোনায় 
পরিণত করে, হুঃখ-দুর্য্যোগই আঘাতের পর আঘাত দিয়! ভ্রান্তির নেশা 
ভাঙ্গিয়া জীবনকে সম্পূর্ণ নির্দোষ করিয়া গড়িয়া তোলে; ছুইখ-হধেযাগের 
ভিতর দিয়া মানুষের জন্ম-জন্মাস্তরের আধার কাটিয়া যায়, জীবনের সমস্ত 


হুঃখ-ছুর্য্যোগ ৫১ 


দুটি বিচুুতি ও গলদ দূর হইয়া মনঃপ্রাণ নিৰ্ম্মল পবিত্র হয়। তখন 
পসুযের জীবনে এমন এক পরিবর্তন, এমন এক ভাবের প্রেরণা আসে, 
[12] দেখিয়া সে নিজেই অবাক হইয়া যায়। 

দুঃখ-দুর্ভোগ মানুষের জীবনে এক মহাপরীক্ষা । দুঃখ-দুর্ভোগের 
সময়ই মান্ুষের বলবীধ্য, বিক্রম-পরাক্রম, ধৈর্য-তিতিক্ষা, সাহস-অধ্য- 
সায়ের প্রকৃত পরীক্ষা হয়। সাধক জীবন-পথে ঠিক-ঠিক কতদুর 
অগ্রসর হইল ; অন্তরের পশুত্বকে দূরীভূত করিয়া দেবত্ব ও মহত্বকে 
কতখানি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইল, তাহার প্রকৃত নির্ণয় হয় ছুঃখ- 
চ্ধ্যোগের হুঃসময়ে । জীবনের কতটুকু খাটি আর কতটুকু মেকী, তাহা 
এই সময় ধরা পড়িয়া যায়। তখন সাধক নিজের ভাব ও অবস্থা ঠিক 
ঠক বুঝিয়া তদনুযাঁয়ী সাধনা লইয়। চলিতে সক্ষম হয় । 

দুঃখ-ত্য্যোগ মানুষের জীবনে এক মহাশুভক্ষণ, শ্রীভগবানের সহিত 
মুক্ত হইবার এক পরম অবলম্বন ৷ ছুঃখ-তূর্য্যোগের ভিতর পড়িয়া মানুষ 
তাহার সমস্ত দোষক্রটি, গলদ ও হুর্ববলতা উপলব্ধি করিয়া সম্পূৰ্ণ 
নিরভিমান ও ভগবত নির্ভরশীল হইবার স্ৃযোগ পায়, সমস্ত মনঃপ্রাণ 
দিয়! তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার অবসর ঘটে । 

ছুঃখ-তৃর্যোগই মানুষের পরম মিত্র । স্ৃখ-শাঙ্তি-প্ৰাচুধ্য মানুষকে 
মদান্ধ করিয়া ভগবৎ-স্ৃতি ও আত্মকর্তব্য ভুলাইয়া অধঃপতনের দিকে 
আগাইয়া দেয়, আর দুঃখ-তুৰ্ধোোগ মানুষকে আত্মস্মতি জাগাইয়া 
সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ, নিরভিমান ও ভগবন্ম খী করিয়া শ্রীভগবানের করুণাশীষ 
লাভের শুভ সুযোগ আনিয়৷ দেয় । 

তুঃখ-তুধ্যোগই সাধকের জীবনে উন্নতির পরিচায়ক । পাৰ্ব্বত্যপথে 
চড়াই উত্রাই না আসা পধ্যস্ত যেমন অগ্রগতি হয় না, তেমনি 


৫২ জীবন-সাধনার পথে 


জীবনপথেও তুঃখ-তৃধ্যোগ না আসিলে উন্নতি সুরু হয় না। যখনই 
দেখিবে যে, দুঃখ-দৈম্তা-অস্ত্রৎ-অশাস্তি-বিপদাপদ আসিয়া চতুদ্দিক হইতে 
তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই বুঝিবে যে, এতদিন পরে 
তোমার জীবনের সত্যিকার অগ্রগতি, উন্নতি স্থুরু হইয়াছে । শ্রতবাং 
হতাশ হইও না, ভয়ে বিহ্বল হইয়া হাল ছাড়িয়| দিও না। দৈধা 
ধরিয়া সাহস করিয়া হাল ধরিয়া থাক, বীরের মত আত্মরক্ষায় সচেষ্ট 
হও ; শ্ৰীভগবান স্বয়ং আসিয়া! তোমার সহায় হইবেন, সমস্ত বিপদাপদেঃ 
ধুলি-জঞ্জাল ঝাঁড়িয়া সস্নেহে তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন | জীব’ 


তখন ধন্য ও কৃতাৰ্থ হইবে---শাক্তি, কল্যাণ ও শ্রীতে মণ্ডিত হইয় 
উঠিবে । 


_, ছোটখাট দোষব্রুটি 


স্বভাবের ছোটখাট দোষক্রটি-গলদগুলিকেও কখন উপেক্ষা বরিং 
না। কেন না, দৈনন্দিন জীবনের গতিপথে সেগুলিও মানুষকে ক 
হয়রান করে না। 

বড় বড় দোষক্রটি গুলি সহজেই ধরা পড়ে বলিয়া মানুষ অনায়াসে! 
সাবধান হইতে পারে, কিন্তু ছোটখাট ভুলক্রটি সাধারণতঃ কাহ্থারং 
দৃষ্টিতে আসে না, তাই মানুষ স্বভাবতই সেই বিষয়ে উদাসীন থাকে 
ফলে, রোগজীবান্ছুর মত অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহা মানুষের জীবনে: 
ভিত্তি ও চরিত্রের দৃঢ়তা শিথিল করিয়৷ দেয় । শুধু তাই নয়, ছোটখা? 


ছোটখাট দোষক্রটি ৫৩ 


াবক্রুটিগুলিই উপেক্ষার ফলে ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়া মারাত্মক হইয়া 
ঠে। তাই সাধককে এই বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে । 

জীবন গডিয়া তুলিবার জন্য কৃতী ছাত্রের পাঠাভ্যাসের মত 
ধিকেরও নিয়মিতভাবে কঠোর সাধনাভ্যাসের প্রয়োজন । প্রতিদিন 
যে শয্যাত্যাগের পূৰ্ব্বে স্বভাবের দোষক্রটিগুলি নিরসন ও 
নধিগত গুণাবলী অর্জনের জনা সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে এবং 
ত্ৰিতে শয্যাগ্রহণের সময় সমস্ত দিনের কাধ্যাবলীর ক্রিসাব-নিকাশ ও 
নসিক অবস্থার কতটুকু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বিচার বিশ্লেষণ 
রয় দেখিতে হইবে । এমনিভাবে প্রতিদিন দোষ-ত্রটির পরীক্ষা 

সংশোধন এবং গুণের অনুশীলন করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে 
'গ্াবিকশিত গোলাপের মত এমন একটি মহৎ জীবন গড়িয়া উঠিবে 
*ব দীপু মঠিমায় সমগ্র দেশ ও জাতি সমুজ্জল হইবে । 

নৃতন পাঠাভ্যাসের মত নূতন সাধনাভ্যাসেও প্রথম প্রথম খুব 
দুবিধ! মনে হইবে, অনেক সময় এমন বিরক্ত ও অধৈধ্য আসিবে যে, 
৪ কিছু ছু"ড়িয়া ফোলয়া দিতে ইচ্ছা করিবে, কখনও কখনও হয়তো 
£1 অসম্ভব মনে হওয়ায় হতাশ! নিরাশা দেখা দিবে; কিন্তু কিছুতেই 
চলিত হইও না। জন্মজন্মাস্তরের বিরুদ্ধ প্রকৃতি ও সংস্কার, ভদশর্ঘ- 
1লের বিপরীত অভ্যাস ও প্রচেষ্টা দুই একদিনেই দুর হয় না : এইজন্য 
ময়ের প্রয়োজন, সাধনার আবগ্তক। ধৈর্য্য ধরিয়া কিছুদিন চলিতে 
রিলে, প্রারম্ভিক অন্থবিধা ও কষ্ট দূর হইয়া সমস্ত পিষয় সহজসাধ্য 
টয়া আসিবে ৷ তখন ধীরে ধীরে বেশ উৎসাহ ও আনন্দ পাওয়। 
ইবে। এক একটি গুণ অর্জন ও দোষ দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
[ধন-সাধল্যের নুতন শক্তি অনুভূতি হইতে থাকিবে এবং সাহস ও 


৫৪, জীবন-সাধনার পথে 


আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে। প্রাথমিক আড়ষ্টত। ও সঙ্কট কাটিঃ। 
গেলে জীবনের যে হুৰ্দ্পমনায় গতিবেগ দেখা দিবে, তাহা আর কিছুতেই 
প্রতিহত হইবে না। 

জীবন-গঠন-প্রচেষ্টায় সর্ববদ! নিৰ্ম্মম, নির্ভীক হইও ৷ সামান্য ত্রুটি 
বিচ্যুতিকেও কখনও রেহাই দিও না, একে একে ক্ষুদ্রতম তুৰ্ব্বলতাটিকে 
পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সমূলে উৎপাটন করিও । দেখিও, কোথাও যেন 
কোন ফাক না থাকে । তাহা হইলে সেই ছিদ্রপথেই ধ্বংসের বীজ 
প্রবেশ করিয়া! তোমার জীবনের সকল প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করিয় 
ফেলিবে। 


বিবেকী ও অবিবেকা 


বিবেক-বিচারবন্‌ ব্যক্তি সৰ্ব্বদা স্বীয় লক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিব! 
রাখিয়া জীবনের অপূর্ণ কৰ্ত্তব্য সম্পাদনে অধিকতর মনোযোগী হয়, হা 
বিবেকহীন মানুষ জীবনের লক্ষ্যে প্রতি জন্ধ ও উদাসীন হইয়া জরু' 
দায়িত্ব সাধনে নিশ্চেষ্ট থাকে | বিবেকী প্রতিনিয়ত যথেষ্ট কিছু করিয়া 
মনে করে যে, জীবনের মহোচ্চ লক্ষ্য সাধনে উঠা নিশাস্তই অকিঞ্চিৎক 
আর অবিবেকী সামান্য কিছু করিয়।ই (কখনও বা না করিয়াও) মং 
করে যে, সে যথেষ্ট কিছু করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার জন্য সে ম৷ 
মনে আত্মপ্রসাদ ও আত্মগৌরব লাভ করিয়া থাকে । 

বিবেকীর সজাগ দৃষ্টি সর্বদাই সম্মুখের দিকে সম্প্রসারিত, সে ৭ 
গুণে গুণান্বিত এবং অগাধ পাগ্ডিত্যে পণ্ডিত হইয়াও মনে করে ( 


বিবেকী ও অবিবেকী ৫৫ 


“অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখে, আমি শুধু তীরে বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ 
করিতেছি ।” আর অবিবেকী কোন গুণে গুণান্বিত বা বিন্দুমাত্র 
জ্ঞানের অধিকারী না হইয়াও ভাবে--“আমি অন্যের অপেক্ষা কম 
কিসে? আমার মত জ্ঞানী গুণী, বিচক্ষণ কয়জন আছে?” 

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতীতে কি করিয়াছে না-করিয়া,ছ তাহার অযথা 
হিসাব-নিকাশ বগিয়। অমূল্য সময়ের অপব,বার করে না, সে সৰ্ব্বদা 
বিচার করিয়া দেখে যে গন্ভব্য স্থানে পৌছাইতে হইলে তাহাকে বর্তমানে 
কি করিতে হইবে, কিভাবে অভাব-অভিযোগ-দোষ-ত্রটি দুর করিয়া 
জীবনকে অতি দ্রুত আদর্শান্ুসারে গড়িয়া তোলা যাইবে । আর 
নিৰ্ব্বোধ ব্যক্তি অতীতের কোন্‌ অঙ্গানা দিনের অজ্ঞান ক্ষণে লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে বসিয়া কি বরিয়াছে লা করিয়াছে তাঠাবেই জমকালো 
করিরা ধরিয়া সকলের নিকট হইতে বাহাছুরী পাইতে বাস্ত, বিস্ত স্বীয় 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে গুরুতর কর্তব্য সম্পাদনে একেবাদেই অলস 
ও নিশ্চেষ্ট ৷ 

প্রকৃত বিদ্ধান্‌, বিবেকী ব্যক্তি তাহার বিছ্চ/বুদ্ধি পাণ্ডিত্য এবং 
স্রভাবের দোষক্রটি-অভাব-অভিযোগ সন্গান্ধ সচেতন, তাই সে সৰ্ব্বদাই 
বিনীত ও শিশিক্ষু ; আর প্রকৃত মূর্খ অবিবেবী বংক্তি তাহার দে৷ষত্ৰুটি- 
অভাব-অভিযোগ,---এমন কি অজ্ঞ! সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অচেতন, উদাসীন 
ও অজ্ঞ, তাই সে কাহারো নিকট হইতে কোন কিছু শিখিতে অনিচ্ছুক । 

প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি অন্ধের ভিতরের গুণ তাবিষ্কার করিয়া লইয়া 
নিজ জীবনে তাহা অনুশীলন করে, আর অজ্ঞ ব্যক্তি অঙ্গের সমস্ত 
গুণ ও মহত্বকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করিয়া তাহার মধ্যে কোথায় কি 
দোধক্রটি রহিয়াছে তাহা খুজিয়া বাহির করে এবং নিজের ও অপরের 


৫৬ জীবন-সাধনার পথে 


ক্ষতি করিয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞানী সৰ্ব্বদা অপরের নিকট হইতে জ্ঞান 
আহরণ করিয়া নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করে, আর অজ্ঞানী অপরের 
নিকট ছোট হইবার ভয়ে নিজের অজ্ঞতাঁকে ঢাকিয়া স্বীয় অজ্ঞানতাকে 


বাড়াইয়। তুলিবার স্থযোগ দেয় । 
প্রকৃত মহান্‌, বিবেকী যে, সে আত্মপ্রশংসায় ক্ষুণ্ন ও অপরের 


প্রশংসায় উৎফুল্ল হয়, আর সংকীর্ণচেত। অবিবেকী ব্যক্তি আত্মপ্রশংসায় 
উৎফুল্ল ও অপরের প্রশংসায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। মহৎ যে, সে অপরকে 
মহৎ ও বড় হইতে দেখিলে আনন্দিত হয় এবং সব্বপ্রকারে তাহাকে 
সাঠায্য করে, আর সংক্ীণচেত। ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তিই অন্যকে বড় হইতে 
দেখিলে ঈধ্যানলে পড়িয়া মরে ও নানাপ্রকার বাধা স্ছষ্টি করিয়। 
তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে । বিজ্ঞ ব্যক্তি সৰ্ব্বদা সকলকে 
যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করায় সকলের নিকটে গৌরবান্বিত 
তয়, আর সাধারণ লঘুচিত্ু ব্যক্তি অন্যের নিকট ছোট হইবার ভয়ে 
নিতান্দ যোগ্য বাক্তিকেও শ্রদ্ধা ও সন্মান প্রদানে কুঠিত হইয়া অপরের 
নিকট ও ভেখ হয় । 

এমনিভাবে বিবেবী ও অবিবেলী সনদ! শুধু বিচারের তারতম্য 
এক জন ক্ৰমশঃইে মহঠাভুব তুঙ্গ শঙ্গে অধিরোতন করিতেছে, আর এক 
জন অননর-ভই অধঃপতানের স্নিগ্ধ গহববে নিপতিত হইতেছে । এক 
জন ক্রেমশঠ8 সপ্ঃগলব আঅদ্ধ'-সন্মন, আদর-যতু ভালবাসা লাভ করিয়া 
গৌপবান্ি ত হইয়া উঠিতেছে, আর একজন ক্রমশঃই সকলের নিকট 
হইতে অনাদক, অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা লাভ করিয়া হেয় হইয়া পড়িতেছে। 
লিচারের ভুল কি সাংঘাতিক ! 

আত্মন্‌ ! বিবেকীর জ্ঞানচক্ষু ও সাবধানী দৃষ্টি লইয়া জীবনের 
ক্ষুধার দুর্গম পথে পদক্ষেপ কর! অপরের পায়ের নীচ দিয়া চলিয়াও 


বিৰেকী ও অবিবেকী ৫৭ 


যদি মহত্ব অজ্জন করা যায়, তবে তুমি তাহাই কর; আর মাথার 
উপর দিয়! চলিয়াও যদি আদর্শচু।ত, লক্ষ্যভ্র্ট, মনুষ্যত্বহীন হইতে তয়, 
তবে তুমি তাহাকে দ্বণাভরে উপেক্ষা করিয়া চল। মনে রাখিও, 
অপরের নিকট বড় হওয়া বা ছোট হওয়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া মানুষের 
লক্ষ্য নয়, মানুষের লক্ষ্য--জীবনের চরম বস্তু, শ্ৰেষ্ঠতর মহত্ব অজ্জ'ন। 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ছোট হওয়', তাহা বড় হওয়া?ই 
নামান্তর । এই উদ্দেশ্য সন্ধান্ধে উদাসীন হইয়া য়ে বড় হওয়ার চেষ্টা 
তাহা শুধু ছোট হওয়া নয়, আত্মধ্ব বা আত্মহতা ৷ প্রতোক 
বিবয়েরই পরিণাম দেখিয়া লাভ-লোকস'ন বিচার করিতে হয়। শেষ 
লাভ ও শেষ জয়ই প্রকৃত লাভ ও জয়। লালাবাবু তাহার সাংসারিক 
জীবনের প্রবল প্রতিদ্বন্দীণ নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত হইয়া 
জীবনের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 2ইয়াছিলেন। তাহার এইরূপ 
শাত্যস্তিক নিদ্ধন্দ্ স্বভাবই মহত্বেব পরিচায়ক । বিপুল এশ্বা্ধার ভূপের 
উপর স্পদ্ধ৷ উন্নত শিবে দণ্ডায়মান ১ইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোনদিন 
অণনত করা সম্ভব হয় নাই, সববত্যাগী বিরাগীর দীনহীন বেশে 
ভিক্ষান্নর জন্তা অবনত মস্তকে উপনীত ঠইমাই তাহাকে অবনত কর! 
উহার পক্ষে সম্ভ হইয়াছিল । বিবযু মদমন্ত স্পদ্ধিত শির এমনি 
ভাবেই ত্যাগ-মহিমা -সমুজ্ঞজল আদর্শের চরণ প্রান্তে লুষ্তিত হইয়া চিরন্তন 
মহত্বের জয় ঘোৰণ! করে। স্তরাং আবারও বলি, সাবধান ! 
আপাত-মনোরম পরিণাম-ভয়াবহ বিষয়-মরীচিকার কুহকে প্রলুব্ধ হইয়া 
বিপদকে ডাকিয়া আনিও না। আপাত-দুঃখময়, পরিণামে শাস্তিস্বরূপ 
মহান্‌ মহত্বের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের চরম আকাঙ্খিত 
বস্ত-_-পরম শাস্তি ও ভূমানন্ন লাভে যত্ববান হও ৷ 


জাগতিক ভালবাস| 


জীবন-পথের অভিযাত্রী সাধক ! এই স্বার্থ-মলিন জগতে তুমি 
কাহারও নিকট কখনও ভালবাসা চাহিও না, তোমার প্রাণভরা দরদ, 
প্রীতি ও সেহান্ুরাগের বিনিময়ে কাহারও নিকট আবার তাহা 
প্রত্যাশা করিও না । এখানে তোমার প্রীতি ও তৃপ্তির জন্য তোমাকে 
ভালবাসিবাৱ, তোমার জেহান্ুরাগের জ্শ্টা তোমাকে দরদ করিবার 
লোক অতি বিরল 1 প্রত্যেপেই এখানে নিজেকে নিয়া অতিম'ত্র 
বাস্ত ; যাব যেপ্দণে আসক্তি ও আকর্ষণ, যার যে-বিষয়ে প্রীতি ও তু 
সে সে-দিকে সেই বিষয়ে দিপ্রিদিগি, জ্ঞানশৃন্ত হইয়া উন্মাদের মত ছুটি?! 
চলিয়াছে ; যেখানে শ্নাপনার ভাব বা কল্পনানুরূপ প্রীতি ও তৃপ্তিকর 
কিছু পাইতেছে, সেখানেই সে (আনন্দ লাভের আশায় ) আপনাকে 
বিলাইয়া, বিকাত২1 দিতেছে ; যে পৰাস্ত কোন ঘাত প্ৰতিঘাত বা 
যাতনাকর প্ৰতিক্ৰিয়া উপস্থিত না হয়, সে পধৰ্যত্ত অন্য কোন দিকে 
মনোযোগ দিবার প্রবুত্তি বা অবসর কাহারও নাই । 

মানুষ ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা চায়, প্রাণের বিনিময়ে 
প্রাণের আ*ঙ্খ! করে, কিন্ত নিজের প্রতি ও প্রয়োজন ব্যতীত 
অপরের প্রীতি ও প্রয়োজনের দিকে কেহ ফিরিয়া তাকায় না! 
বন্ধুতে বন্ধুতে, সখায় সখায়, প্রেমিক প্রেমিকায় কত না প্রেম-প্রীতি 
সোহাগ, অনুরাগ, দরদ, ভালবাস1-" সাময়িক বিচ্ছেদ-ব্যবধানে কত না 
হা-হুতাশ, দুঃখ-মনস্তাপ, ক্ষণিকের অদর্শনে কত না উৎকণ্ঠা উচ্চাটন ! 
কিন্তু কয় দিন? ছুই দিন যাইতে না যাইতেই নবান্ুরাগের মোহ 


জাগতিক ভালবাসা ৫৯ 


টুটিয়া যায়, আসক্তির বন্ধন শিথিল হইয়া আসে, পরস্পরের প্রীতি ও 
তৃপ্তি আবার ভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়া! ভিন্নপথে ছুটিতে থাকে । তখন 
পূৰ্ব্ব বন্ধুর কথা আর স্মরণেও আসে না; তার আকুল আর্তনাদ, 
মৰ্ম্মভেদী হাহাকার কেবল নিৰ্ম্মম উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যানের প্রতি দান 
লইয়| গৃহকোণের জঞ্জালের মত দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। হায়, কত বিনিষ্ৰ' 
রজনী একত্র যাপন, নীরব নিভৃতে কত মধুর প্রীতি-আলাপন, কত 
আন্তরিক প্রেম নিবেদন--সবই তখন নৈশ স্বপ্নে পর্যাবসিত । নবাগত, 
বন্ধুর নূতন প্রীতি অনুরাগ তখন পুরাতনের প্রীতি অমনুৱাগকে: 
পথের ধুলায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়! আপনাকে ভাঙার স্থানে প্রতিষ্ঠি * 
করে। আবার নূতন অঙ্কের নূতন অভিনয় সুরু হইতে থাকে । 
ইহাই জাগতিক স্বাৰ্থপ'স্কল ভালবাসার চিরস্তন নিয়ম । 

পিতা পুত্রকে স্নেচ কবে, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, কেননা, সাহারা 
তাহাতে প্রীতি অনুভব কৱ ৷ পল্ত্রতঃ ইহার মৃ.লও নিজের প্রীতি 
ও তৃপ্তিই বিদ্যমান ; পুত্র বা স্ত্রীর প্রীতি বা তৃপ্তি নয়। আর তাহা 
কি করিয়াই বা সম্ভব ? কামনাযুক্ত মানুষ “খানে বাতাহত তৃণর মত 
কামন|-বসন:-থআাশ|-আকাজ্খ| দ্বারা “1ড়িত হইহ প্রতিনিয়ত কেবল: 
বিষয় হইতে বিষয়াভ্তরে দুটিয়| বেড়াইতেছে ৷ তাহার আবার অপরকে 
নিঃশ্বাৰ্থভাবে ভালবাসিবার স্বাধীনতা কোথায় ? সেই সমর্থ না কই ? 
বাসনার ক্রীতদাস মানুষ ভালবাসার নামে আপনার বাসনার চগিতাৰ্থতার 
জন্যই উদ্দগ্রীব। (ক্রীতদাস হিসাবে তাহাই সে করিতে বাধ্য, 51 
করিয়া উপায়াম্তর নাই ) তাই সে প্রতিনিয়ত স্বীয় কল্পনা ও কামনানু- 
রূপ কতকগুলি ভাবের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে, আর যখন যেখানে 
যাহার ভিতর বতটুকু তাহ! পাইতেছে তখন সেখানেই তাহাতে তত টুকু 


৩৯ জবন-সাধনার পথে 


মজ্জিয়। যাইতেছে ৷ বস্তুতঃ, এ ভালবাসা-_স্থীয় অস্তরস্থিত স্ব-কপোল- 
কল্পিত কতকগুলি ভাবের উপর ভালবাসা, একটা মানসিক বৃত্তি। 
মানুষ ভালবাসার নামে আপনার অন্তরের প্রীতিকর কতকগুলি অশরীরী 
ভাবকে অপরের ভিতরে আরোপ করিয়া তাহাকে শরীরী করিয়া তুলিয়া 
স্বীয় বাসন! চরিতার্থ করে । যতদিন পরাস্ত যাহার উপর এই ভাবগুলি 
যতটুকু আরোপিত হয়, ততদিন পর্ধান্তই তাহার উপর ততটুকু ভালবাসা 
থাকে । তাহার প্রতি কথা কানে সুধা ঢালিয়া দেয়, তার হাঁসি, তার 
হাবভাব অঙ্গস্পর্শ সব কিছু যেন মধুর হইতে মধুরতর বলিয়া মনে হয়। 
কিন্তু কিছুকাল পরেই যখন সেই আরোপিত ভাবগুলি রূপান্তরিত 
হইয়া নূতন পাত্রে পাত্রান্তরিত হয়, তখন তাব সঙ্গে সা 
ভালবাসাও পান্রীন্তরিত হইয়া থাকে । ঠহাই জাগতিক ভালবাসার 
বাংল নগ্রমুত্তি। এই ভালবাসার শাপি ও আনন্দ ততক্ষণ অক্ষুধ 
পাচক, ততক্ষণ পধ।ম্থ উভয়ের স্বাৰ্থ তা পর্ন পাকে এবং পরস্পরের 
দ্বারা পৎস্পরব্ের বাননা পুর্ণ ও প্রীতি চৰিতাৰ্থ হয়। কিন্তু যখনই 
এপ জানের ভালবাসা অক্ষ থাকে এবং অপ/রর ভালবাসা পাত্রান্তরিত 
১য়, পরস্পরের দ্বারা প্ররম্পরের প্রয়োগ্গন পূরণের ব্যাঘাত ঘটে, 
তখনই কৰবাৰ আগুন জ্বলিয়া উঠে, অশান্তির ঝড় দেখা দেয়। এমনি 
ভাবে কামনাসক্ত মানুষ দিনের পর দিন অন্ঃসারহীন মিথ্যা ভালবাসার 
পণা লইয়া নিজেকে ও অপহকে শুধু প্রতারণা করিয়া বেড়াইতেছে। 
সেই লামগন্ধগীন। নিঃম্বথ ২ শীয় প্লেম-প্রীতি-ভালবাসাকে কামমলিন 
জগতে টানিচা আনিয়া বাসনা ও স্বার্থের পীড়নে বৃথাই কেবল 
অক্মানহ! পবিততোাহ 1 এখানে গুকৃত ভাঙলবাসা নাই, কাহারও জন্য 
কাহারও সন্িকার প্রেম প্রীতি দরদ মঠান্ুভূতি নাই,--শুধু ভান, শুধু 


জাগতিক ভালবাসা ৬১ 


প্রবঞ্চনা গতারণা, মরুভূমির মায়া মরীচিকা! তাই এ-ভালবাসায় 
নিরবচ্ছিন্ন স্থাখ শান্তি আনন্দ নাইট, আছে অসুখ অশান্তির তীব্র দাব্দাহ । 
মানুষ ভালবাসার নামে সংশয়-সন্দেহ-অবিশ্ব'স, ঈধ্য'-বিদ্বেষ-পরপ্রী- 
কাতরতা, বিচ্ছেদ, উপেন্দা ও গ্রত্যাখ্যানের তুষানলে প্রতিনিয়ত 
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, কিন্ত তবুও তাহার ভূ'স নাই ! আত্মব্স্মিতির 
মোহঘোর কাটাঈবাব কোন চেষ্টা যত্ন উঢোগ পরাস্ত নাই । আঘাতের 
পর আঘাত খাইয়াও সে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মোহ-গহবরে ছুটিয়া 
চলিতো.ছ দিনের পর দিন। 

সাধক ! তৃমি কখনও জ্ঞাগতিক ভালবাসার কাঙাল সান্িও না । 
তোমার পবিত্র প্রেমপাত্র লইয়া কখনও কামমলিন স্থার্থ-মুঢ ম'ন্ুষের 
দ্বারে উপস্থিত হও না । এই জগতে যদি কাহাকেও ভালবাসিতে' 
হয়, তবে তুমি শুধু ঠাতাকেই ভালবাসিও, যিনি 

“বিপান্নর ত্রাণকর্থা নিরাশ প্রাণের আশা, 
পাপপথে পকিশ্রাস্ত ভ্রান্ত পথিকের ভরসা 1” 

আর যদি কাহারও ভালবাসা পাইতে কখনও সাধ হয়, তবে হাহা 
ভগবানের কাছেই চাতিও, তিনি তোমার তপূর্ণ হৃদয় পূর্ণ করিয়া 
দিবেন! এই জগতে তোমার বলা'ণ € প্রীতির ভুনা (তামাক 
ভালবাসিবার, তোমার প্রাণের জ্বালা বুঝিয়া তোমাকে দঃদ সক্বিরি 
যদি কেহ থাকে, তাবে আছেন মাত্র সেই একজন । তিনি সকালের 
স্রবে-তৃুঃখে, সম্পদে-বিপাদে, আশা-নিরাশায় তুলা কন্ধু : জ্গীবান-মরাণে, 
শয়নে-স্বপনে নিত্যসাঘী । জীবনের ঘোর দুর্দিনে কাজবৈশাখীর' 
প্রবল ঝডবস্থাপূর্ণ বিভীষিকাময়ী রজনীর অমান্গকারে যদি তোমায় 
একে একে সকলেই পরিত্যাগ বরে, তথাপি তিনি কখনও তোমাকে 


৬২ 'জীবন-সাধনার পথে 


পৰিত্যাগ করিব্নে না ৷ বিপদ যতই ঘনাইয়া আসে, তুঃখ-পুৰ্দশ। যতই 
চর্মে উপস্থিত হয়, অশাস্তির দাবানল প্রাণমনকে যতই অধীর অস্থির 
করিয়া তোলে ততই তাহার করুণা উচ্ছুলিত হইয়া উঠে। তিনি 
কাছে আগাইয়া আসেন, ত্রস্তহস্তে চোখের জল মুছাইয়| দিয়া শান্তি ও 
সাম্ধনায় সমগ্র অন্তর ভরিয়া তোলেন । সেখানে কোন প্রবঞ্চনা 
প্রতারণা নাই, ছুঃখ-দৈন্য- মস্তুখঅশাস্তি হাহাকার নাই, নাই কোন 
উপেক্ষা অনাদর ও যাতনাকর প্রতিক্রিয়া ; সেখানে আছে কেবল 
শাস্তি, শান্তি, আনন্দ, আনন্দ--নিৰ্ম্মল, নিরবচ্ছিন্ন, পরিপূর্ণ আনন্দ । 
সেখানে কোন ভেদ-বৈষম্য নাই, বিরঠ১-বিচ্ছেদ-ব্যবধান বা প্রত্যাখ্যান 
নাই, সেখানে কেবল মিলন, মিলন, বিরামহীন চিরমহামিলনের 
কালজয়ী চিরস্থখ- প্রবাহ ! সেই স্বৰ্গীয় নিফলুষ ভালবাসা চাছিলে, 
আপনাকে সেখানে রিক্ত করিয়া ঢালিয়া দিলে, সেই পৃত প্রীতিস্পর্শে 
তুমি পবিত্র হইবে, তোমার জীবন-জনম ধন্য ও কৃতার্থ হইবে, 
হৃদয় মন সৰ্ব্বদা মহানন্দে ভরিয়া থাকিবে । 


— RCA — 


দুশ্চিন্তার মোহ 


চিন্তাই মানুষের স্বখদুঃখের নিয়ামক । একই ঘটনাসংঘাতে কেহ 
কেহ অস্থির, উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে, আবার কেহ পরম নিশ্চিন্ত মনে 
শান্তিমৃখে কাল কাটাইতেছে। একই অবস্থায় পড়িয়া কেহ অশান্তির 
আগুণে পু'ড়য়৷ মরিতেছে, আবার কেহ নিরুদ্ধিগ্নচিত্তে মহানন্দে 


ছুশ্চিস্তার মে'হ ৬৩ 


অবস্থান করিতেছে । ঘটনা ও অবস্থা ঘাহাই হউক না কেন, প্রতোকে 
নিঞ্জ নিজ চিস্তানুযায়ী শাস্তি ও অশান্তি ভোগ করিতেছে; যে যে- 
প্রকার: চিন্তাকে ভিতরে প্রশ্রয় দিতেছে, সে সেই প্রকার ফল লাভ 
করিতেছে ৷ ইহাতে বাহিরের ঘটনা বা অবস্থার প্রভাব যতখানি থাকুক 
না থাকুক, প্রকৃতপক্ষে নিঞ্জের উপর নিজের প্রভাব-ন্বীয় আত্মশাসনের 
ক্ষমতা বা অক্ষমতাই (মোত্রাধিশেব) কাধাকরী হইতেছে ৷ শ্তরাং বৃথা 
তুশ্চিন্তা, হুর্ভাবনা ও অশান্তির দ্বারা মনকে কখনও অযথা ভারাক্রান্ত 
করিও না। কারণ, তাহাতে অশান্তির জ্বালা বৃদ্ধি পায় বৈ কমে ন! । 
হুশ্চিন্ত। হুর্ভাবনারও মস্ত "ড় একটা মাদকতা আছে। একবার 
কোনক্রুমে ইহ] কাহাকেও আক্রমণ করিবার হৃযোগ পাইলে মুহুর্তের 
মধ্যে তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ; ক্রমে মন ছুর্ববল হয়, 
বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, অবশেষে মানুষ স্বায় শক্তি সামর্থ, শান্তি আনন্দ, 
এমন কি স্বাস্থ্য পর্যন্ত হারাইয়। অসাড়, অকণ্মণ্য, নিজ্জীব হইয়া পড়ে। 
তখন কোন কান্জকৰ্ম্ম, এমন কি নিতান্ত প্রিয়ঞ্নের সঙ্গ, বাক্যালাপ 
পান্থ ভাল লাগে না! যে-জাতীয় চিস্থা-ভাবনা বা অনুধ্যান মনকে 
সবল, সতেজ ও উৎসাহংপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে, তাহাও বিষবত মনে 
হয়। মামুষ যেন অবশ হইয়াই আপনার অন্ঞাতসারে নিজ্জন স্থান 
খুজিয়। লইয়া লোকচক্ষুর অস্তুরালে বসিয়া শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া কাল 
কাটাইতে চায়। তাহাই তাহার তখন ভাল লাগে, কিছুতেই সে তার 
তুশ্চিন্ত৷ ও নিৰ্জ্জন আশয় স্থান ত্যাগ করিয়৷ বাহিরে আসিতে চায় না 
দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা মানুষের এক প্রকার উৎকট ব্যাধি । অঙ্কুরেই 
ইহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত ন! হইলে ইহার কবল হইতে আত্মোদ্ধার 
কর। নিতান্ত কঠিন হয় এবং বিষময় ফল ফলিতে সুরু করে। তাই 


৬৪ জীবন-সাধনার পথে 


প্রথম আক্রমণেই ইহাকে প্রাণপণে বাধা দিতে হইবে। যে জাতীয় 
চিন্তাভাবনা দ্বারা জীবনের কোন উন্নতি বা লাভ নাই, যাহা 
আমাদিগকে উত্তরোত্তর উৎসাহদীপ্তু ও উন্ঠম-সম্পন্ন করিয়া জীবন- 
গ্রামে বিজয়ী করিয়া তোলে না, যাহার দ্বারা বুদ্ধি মলিন, বিচারশক্তি 
নিষ্প্ৰভ, শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ, মন দুর্বল ও নিস্তেজ হইতে থাকে 
তাঠ। বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে । 
দৈনন্দিন জীবনে যেমন বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সময় 
নির্দিষ্ট থাকে, তেমনি বিভিন্ন প্রকার গুরুতর চিক্তাব জন্যও বিভিন্ন সময় 
নিৰ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক । নির্দিষ্ট সময়ে নিক্দিঈ কর্তব্য সম্পাদনের মত 
নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট চিন্তা করিতে হইনে। যে চিন্তা যখন আবশ্যক 
(যাই! অন্তা সময়ে করা প্রয়োজন) সেই চিস্কা তখন মনে স্থান দিবে 
না। কোনও সময় অনাবশ্য ক, অবান্তর চিন্তা-ভাবনা আসিয়া মনকে 
বিব্রত করিয়া তুলিছে প্রয়াস পাইলে তাহাকে জোরপূর্বক তাঁড়াইয়া 
দিয়া নিদ্দিষ্ট চিন্তায় মনোনিবেশ করিবে ।  এতদ্বাতীত, যে বিষয় যখন 
যতটুকু চিন্তা করা প্ৰয়োজন, সেই বিষয়ে তখন ততটুকু চিন্তাই করিবে, 
তদতির্কিক্ত নয় । উঠাতে ধীরে ধীরে মনোবুত্তির উপরে একটা 
আধিপত্য জন্মে এবং চিন্তাব ধারা ক্ৰমশঃ স্থশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্তপৃণ 
হইয়া উঠিয! তোমাকে বাজে চিন্তার আক্রমণ তইতে বক্ষা করাবি। 
কখনও লোনও গভীব শোকতাপ বা বিপদাপাদর দুৰ্ভাবন| মনকে 
পাইয়া বসিলে তাহাতে অভিভূত না হইয়া সযত্তে কর্তবা নিদ্ধারণ ও 
সমস্থাৰ সমাধানের জন্য চেষ্টা করিও ৷ মনে" রাখিও--কর্তবা নিদ্ধারণ 
বা সমস্যার সমাধানই চিন্তার উদ্দেশ্য, কর্তব্য নিগ্ধারিত ৭! সমস্যার 
সমাধান হইয়া গেলে বীরের মত পৌরুষ সহকারে তদনুসারে কার্য 


তুশ্চিস্তাগঃ মোহ ৬৫ 


করায়ই বিপন্মুক্তির সম্ভাবনা, অন্যথায় শোকতাপ বা বিপদের ছুর্ভাবনা 
ভাবিয়। নিশ্চেষ্টভাবে বৃথা সময় কাটাইলে অথবা শুধু শুধু বুক 
চাপড়াইয়া হা-হুতাশ করিলে কখনও বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া যায় না। উদ্ভোগী পুরুষ-সিংহই স্বীঘ অসাধারণ পৌরুষবলে 
বিপদাপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আকাঙ্ঘিত জিনিষ প্ৰাপ্ত 
হয়। ন্ুতপাং বৃথ৷ চিন্তায় সময় ও শক্তি ক্ষয় না কঠিয়া পিপন্ুক্তির 
চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাধ্য। 

দৈনন্দিন জবন-যাত্রা সফল কগিয়। তুলিবার জন্য যে চিন্তা কৰ্তব্য 
নিদ্ধারণে সাহায্য করে, যে চিন্ত!-ভাবনা শত সহস্র বাধাবিদ্প অতিক্রম 
করিয়া জীবন-পথে চলিতে সাহস ও প্রেরণা দেয় ; যাহা তুস্তর সংসার- 
বারিধিবক্ষে দিশাহারা মানবের দিগ দর্শনস্বরূপ, সেই জাতীয় চিন্তা 
ভাবনাকেই সবপ্ৰযত্বে অন্তরে স্থান দিতে হইবে, প্রতিনিয়ত তাঁহারই 
অনুশীলন করিতে হইবে । আমি যখন আমার প্রভু, তখন আমার 
ভিতরে কোনপ্রকার চিন্তাণ স্থান দানের ম্বাধীনতাও আমারই । 
স্তরাং আমার ভিতরে আমি বলবীর্য্যহরণকারী তুশ্চিন্তাকে স্বেচ্ছায় 
স্থান দিব কেন? জখবনহননকারী তুৰ্ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়া স্বেচ্ছায় 
স্বহস্তে নিজের শ্মশান-শয্যা রচনা করিব কি জন্য ? আমি যদি 
আমার মনের কবাট বন্ধ করিয়া দেই, তবে আর সেখানে কে 
প্রবেশ করিতে পারে? এমনিতর বিচারের দ্বার হৃদয়দার বন্ধ 
করিয়া দিয়া ভগবানের নাম জপ ও ভগবচ্চিন্তায় ডুবিয়। থাকিয়া 
দুশ্চিন্তার মোহ-কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলেই 
ভিতরে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । 


১০১ 


কর্তব্য সাধন 


মানুষের জীবনকাল স্থুনিন্দিষ্ট ; প্রতিনিয়ত সেই স্তুনিদ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ 
জীবনকাল হইতে তিলে তিলে পলে পলে আয় ক্ষয় হইয়া জীবনা- 
বসানের নির্দিষ্ট দিনটি আগাইয়া আসিতেছে । দিন মাস বৎসর ঘুরিয়। 
যে পরিমাণ বয়স বাড়িতেছে ঠিক সেই পরিমাণে দিন মাস বৎসর হিসাবে 
প্রতি মুহুর্তে জীবনকাল কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং হেলায় খেলায় 
দিন কাটাইও না, ক্ষণকালও বৃথ! বায় করিও না। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য বদ্ধপরিকর হও, জীবনে যাহা কিছু করণীয় আছে তাহা এই 
মুহুর্তেই করিতে আরম্ভ কর। “আজ করি, কাল করি” ভাবিয়। সময় 
কাটাইলে, স্থষোগ সুবিধার আশায় বৃথা বসিয়া থাকিলে, অবশেষে 
একদিন দেখিবে-_-ধীরে ধীরে এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার শেষ 
মুহুর্ত উপস্থিত, অথচ তোমার অভীষ্ট কর্তব্য সমস্ত বাকি । তখন 
শুধু বুথ! হা-হুতাশ, ছুঃখ-মনস্তাপ করিতে করিতেই শেষ নিঃশ্বাস 
বহির্গত হইবে ; কোন কিছু করিবার আর সময় থাকিবে না। 


বর্তম।নই কর্তব্-সাধন পক্ষে প্রকৃত সময় । এই প্রকৃষ্ট সময়কে 
উপেক্ষা করিয়। অনাগত ভবিষ্যতের কল্পিত সুযোগ স্থবিধার আশায় 
বলিয়া থাকিলে সে স্থযোগ-স্রবিধা আর কখনও আসিবে না; 
অন্থবিধার পর কেবল অন্বিধা দেখা দিবে, নিত্য নূতন বিদ্ধ আসিয়া 
উপস্থিত হইবে, উৎসাহ উদ্ম ধৈৰ্য্য ও কৰ্ম্মশক্তি একে একে অন্তহিত 
হইবে । ম্থতরাং জণবনের অভীপ্সিত কার্ধাকে কখনও ভবিষ্যতের 
আশায় ফেলিয়া রাখিও না । 


কৰ্ত্তবা-সাধন ৬৭ 


আরব্ধ কাধ্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া অন্ত কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিও ন৷। 
যে কায আরম্ভ করিয়াছ তাহ! শেষ করিয়া তবে অন্ত কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ 
করিবে । তাহা না হইলে এমন সব আবিলতা আসিয়া জুটিবে, যাহাতে 
সেই অসম্পূর্ণ কাধ্য সম্পূর্ণ করিবার স্নযোগ সুবিধা আর পাওয়া যাইবে 
ন! ৷ আবার পাওয়া গেলেও পুরাতন অসম্পূর্ণ কাজে উৎসাহ ও ধৈর্বে)র 
অভাবে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইবে না; কেননা, এ জগতে বড় বড় 
কাজ করিবার সময় স্থযোগ অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু অসমাপ্ত 
ছোটখাট কাজ করিবার মত স্তযোগ-স্নবিধ৷ ও উৎসাহ অতি বিরল! 
তাই ছোটখাট কাজ যাহা ভবিষ্যতের আশায় অসম্পূর্ণ পড়িয়া থাকে, 
তাহা আর সহজে সম্পূর্ণ হয় না। 


কাজের প্রাথমিক সাফল্যে গবিবত হইণ্ড না। কারণ, এই তো 
মাত্র জীবনের আরম্ভ, অনেক বড় বড় কাজ এখনও বাকি। যেব্যক্তি 
সামান্ত তুই একটি কাজে সাফলা লাভ করিয়াই গর্ক্ে অন্ধ ও উৎসাহে 
আত্মহারা হয়, তাহার জীবনে বড় বড কাজের স্থায়ী গৌরব অর্জন 
সম্ভব হয় না। কোরকেই সেই কুম্ম ঝরিয়া পড়ে, বোধনেই বিসর্জনের 
বাজনা সুরু হয়, প্রারস্তেই সেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে। হ্থতরাং 
সৰ্ব্বদ| সাধারণ ছোট ছোট কাজে শক্তি, সাঠস ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় 
করিয়। বৃহত্বর, মহত্তর কর্তব্য গ্রহণে অগ্রপর হও--শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্পন্ন 
করিয়া জীবনকে প্রকৃত সাফল্য-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তোল। 
ইহাই কর্তব্য সাধন ও ক্রমোন্নতি লাভেৰ উপায় । 


ব্যর্থতা ও পরাজয় 


ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ভিতর দিয়াই জীবনের চরম সার্থকতা ফুটিয়া 
উঠে, ভুল-ত্রুটি অকৃতকার্ধ্যতার মধা দিয়াই মানুষ একদিন সাফ/ল্যর 
পরম গৌরব লাভ করে । সুতরাং জীনন-সাধনার সাময়িক ব্যর্থতা ও 
পরাঙ্গয়ে কখনও হতাশ বা মুহমান হইও ন| | 

জীবনের পথ বড় বন্ধুর. বড় বিপদসঙ্কুল। ছুঃখ-বিপধায়, বিপদাপদ, 
ব্যৰ্থতা ও পরাজয় সেখানে মানুষের নিত্যসাথী | কিন্তু বীর যে, লক্ষ্য- 
সাধনায় কৃতসম্থল্প যে, সে তাতে ভ্রক্ষেপ করে না। যে উঠিতে যায় 
সে-ই পড়ে, যে পথে চলে সে-ই হুচোট খায়, ক্ষুৱধারেৱর ন্যায় শাণিত 
দুর্গম জীপন-পণে অত বড় সাবধানীর পদও অনেক সময় ক্ষত-বিক্ষত 
শোণিঠাক্ত তয়, 'জীণনের কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় অতি বড় বীবকেও 
কখনও কখন « পৰাজয় স্বীকার করিতে হয়| কি হয় তাতে ? প্রকৃত 
বীব যে, সে কি তাতে ভয় পায়? জীবন-পথের সতাকার পথিক যে, 
সেকি সেদিকে ফিরিয়া তাকায়, না থমকিয়। দাড়ায় ? তার সেই সময়, 
সেই অসসরষ্ট বা কোথায়? জীবনের দিন নিদ্দিষ্ট, আয়ু অতি সীমাবদ্ধ । 
তাহাতে শক্তি-সামথা, মেধ! প্রতিভা প্রতিনিয়ত হ্রাস পাইতেছে। ভ'রা- 
ব্যাধি মৃত্যু আসিয়া ভ্ৰকুটি হয়াল করাল মুখ ব্যাদান করিয়! গ্রাস করিতে 
উন্ভত হইতেছে, সম্মুখে হুরতিক্রম্য সুদীর্ঘ জীবন-পথ, জীবন-লক্ষ্য 
এখনও দুরে__ অতি দূরে । স্থতরাং বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি বৃথা হা-হু- 
তাশ ত্ঃখ-মনস্তাপে সময় ও শক্তি নষ্ট করে ন৷ ৷ সে বীরবিক্রমে সমস্ত 
বাধাবিদ্ব, বিপদ-আপদকে পায়ে দলিয়া, ব্যর্থতা ও পরাজয়কে অগ্রাহ্‌ 


বাৰ্থত। ও পরাজয় ২৯ 


করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হয়। যত বার পড়ে, তত বার ওঠে, 
তত বার চলে। এক একবার পড়ার সঙ্গে, এক এক ধাপ পশ্চাৎপদ 
হওয়ার পর আগাইয়া যাওয়ার জন্য শত সহস্র গুণ [চেষ্টা যতন, অনন্ত 
অফুরস্ত উৎমাহ-উদ্ভম, আকুলতা-ব্যাকুলতা, সাহস ও অধ্যবসায় 
জাগরূক হয়। কাহারও ভ্রু ভঙ্গীতে সে দমে না, কাহারও নিকৎসাই- 
বাণীতে সে টলে না; কারণ সে জানে--অকৃতকাধ্যতাই কৃতক'ম্যতার 
সোপান ( Failures are the pillars of success ) | 

‘Struggle is ]116,)-- সংগ্ৰামই জীবন । নিথৱ, নিম্পন্দ, পাণহীন 
যে, লঢ় পদার্থের মত নিশ্চল গঠিঠীন যার জীবন, তাৰ নিকটই কোন 
ঝড়বঞ্চা বিপদাপদ আসে না, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতনের কোন 
প্ৰশ্নই সেখানে উঠে না । কিন্তু পাৰ্ব্বত্য নদীর মত দুৰ্ব্বার গতিশীল যাঁর 
জীপন, প্রতিনিয়ত মহান্‌ লক্ষ্যের দিকে উদ্দাম গতিতে আগাইয়া 
চলিতেছে যে, তাহার সন্মুখেই সমস্ত বাধাবিগ্ব বিপদাপদ ছুল'জ্ঘ্য 
পর্বতের মত মস্তক উত্তোলন কঠিয়া দাড়ায়, তাহাকেই দুম্তর কানন- 
কান্তার, গিরি-গহবব, সাগর-পব্বত, মরু-প্রাস্তর ভেদ করিয়া জানন 
গন্তব্য পথে ছুটিতে ঠয়। জ্রীবন-লক্ষোর সন্ধানী সাধক তাই বাড়ের 
নৌকার মাঝিব মত মহাছ্র্ধ্যোগের উন্মাদ হাওয়ায় পাল তুলিয়া দিয়াই 
জীবনের পথে জয়যাত্রা সুরু করে। মাথার উপরে বজ্ৰ কড় কড়, করে, 
বিছ্বাৎ-চমকে চক্ষু বলসিয়া যায়, কালবৈশাখীর প্রলয়-বঞ্চ। রুদ্রতালে 
মাতিয়া উঠে, বিশাল বারিধির উত্তাল তরঙ্গমালা সগৱোষে ফেনিল 
উচ্ছু।সে গজ্জিয়া আসে- কিন্তু সাধক নিভাক, নিবিবকার, কোন দিকে 
তার ভ্রুক্ষেপ নাই ; দুৰ্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া, সর্ব প্রকার ছুঃখ- 
বিপত্তিকে মাথায় লইয়া, সমস্ত বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে 


৭০ জীবন সাধনার পথে 


করিতে সে আগাইয়| চলে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি সম্প্রসারিত রাখিয়া ৷ বীর 
যোদ্ধার যেমন সংগ্রামেই আনন্দ, যুদ্ধক্ষেত্ৰে উপস্থিত হষ্টলেই যেমন 
তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পঃম উল্লাসে নাচিা উঠে, বীর সাধকেরও 
তেমনি বিপদেই আনন্দ, বাধাবিপ্ন ঘাত-সংঘাত আসিলেই তাহার 
ভিতরে সিংহশক্তি হুঙ্কার দিয়া উঠে। প্রতি মুহুর্তের সংঘৰ্ধের ভিতর 
দিয়া সে আহুরণ করিয়া চলে লক্ষ্য সদ্ধর অমোঘ শক্তি, সাহস ও 
অধ্যবসায় । 

ভীরু কাপুরুষ যে, সে-ই সংগ্রামে ভয় পায়, জীবন-স!ধনায় 
অনভিজ্ঞ যে, সে-ই ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে । বিন্ধ 
অভিজ্ঞ বক্তি জানে ও বুঝে_ দুঃখ-দৈন্য, অন্মুখ-অশাঙ্ছি, ব্যর্থতা ও 
অকৃতকার্ধ। তা কখনও দাঁঘস্থায়ী হয় না । সাধকের জীবনে -উঠা কাঠার 
পরীক্ষা, অগ্রগতির স্তর । এই সমস্ত শুধু মানুষের বলবীর্ধা, তিত্র 
পরাক্রম, সাংস-ধৈধ৷, উৎসাহ-উগ্ভম-অধ্যবসায়ের পরিমাপ করে, উন্নতি 
অভ্যুদয় ঠিক ঠিক হইতেছে কিনা তাহার পরীক্ষা করে, আত্মসম্বিং 
ফিরাইয়া আনিয়া সাধককে তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার স্থযোগ দেয় 
ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ভিতরে সংগ্রামের অভিজ্ঞত] সঞ্চিত থাকে । তাঃ 
প্রতিবারের ব্র৫থত! সাধককে তার পরবর্তী চেষ্টায় সাহায্য কবে, শত্তি 
সঞ্চার করে । 

অত্মন্‌ ! ভুমি তোমার হতাশ৷-নিয়াশ৷, তুঃখ-দৈন্য, বিষাদ-অবসাদ 
গ্রানি-মনস্তাপকে জন্মের মত বিদায় দাও। ক্রেব্য-দৌবর্বল্যকে সবলে 
দুরে নিক্ষেপ করিয়৷ একবার বীরের মত মস্তক উন্নত করিয়া দাড়াও 
জীবনের মহান্‌ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যুধ)মান্‌ বীর সৈনিক তুমি, পিছনে 
হটিবার আদেশ নই, গম্থব!স্থন সশস্ৰসৈন্তস্রক্ষিত শত্রুবু হের পশ্চাতে 


ব্যর্থতা ও পরাঞ্জয় ৭১ 


_-দিগ.দিগন্তহীন অনন্ত সন্মুখে অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, নূতন 
আশায় বুক বাঁধিয়া পূর্ণোৎসাহে ভর করিয়া ভীমপ্রভঞ্জন গতিতে 
অগ্রসর হও । মনে রাখিও--- 


“_তুঃখ আছে কত, বিত্ন শত শত 
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত, 
চলিতে হইবে পুরুষের মত, 
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই 
আগে চল আগে চল ভাই ।” 
কিসের ভয় 1 কিসের সংকোচ ? একবার স্মরণ কর সেই পুরুষ-সিংহ 
স্বামী বিবেকানন্দের ক্জ্রগন্ভীর আশ্বাসবাপী--“7391)06 discouraged, 
onward, onward, upon ages of struggle a character 
is built.” | 
“হতাশ হইও না। আগাইয়৷ যাও, আগাইয়| যাও, বহুকালের 
সংগ্রম-সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই এক একটি মহান্‌ চরিত্র গড়িয়া উঠে ৷” 
নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবিও না, অসহায় নিরাশ্রয় মনে করিও ন৷ । যদি 
ঠিক ঠিক ভাবে চলিতে পার, তবে জীবন-পথে তোমাকে সাহায্য 
করিবার, দুৰ্দ্দিনে দুঃসময়ে আশ্রয় ও সাস্ধনা দিবার মত লোকের কখনও 
অভাব হইবে না ৷ এ শুন যুগ।চার্ধ্য স্বামী প্রণবানন্দের মাভৈঃ মন্ত্র-- 
“রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের ভিতর দিয়া যাহার] মনুষ্যত্বের সাধনায় 
ব্রতী, তাহারা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর । আমার শক্তি সর্ববদ! 
সৰ্ব্বত্ৰ তাহাদিগকে সুদৃঢ় বন্মের মত রক্ষা করিবে ৷” 
গভীর নিশীথে, নীরব নিভৃতে মনপ্রাণকে ভগবন্মুখী কর, সমস্ত 
অন্তর দিয়া তাহার আশ্রয় ভিক্ষা কর, শরণাগতবৎসল তিনি জীবনের 


৭২ জীবন-সাধনার পথে 


ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি মুছাইয়৷ আশ্বাস ও সাসত্বনায় গুাণমন 
জুড়াইয়| তোমার ভিতরে পথ চলার মত সাহস ৪ শক্তি সঞ্চার 
করিয়া দিবেন। ওঁ শম্‌। 
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চিরদিন কাহারও সমান যায় ন] 


মানুষের জীবন কখনও নিরবচ্ছিন্ন সখ শান্তি, স্বাস্থা সম্পদ, আরাম- 
বিরামের ভিতর দিয়া কাটে ন৷ ৷ মাঝে মাঝে দুঃখ দৈন্য, অসুখ অশান্তি, 
বিপদাপদও দেখা দেয়। রাজা, প্রজা, ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূৰ্খ, সাধু 
অসাধু নিবিবশেষে সকলের জীবনেই এই সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থা সমভাবে 
উপস্থিত হয়, কাহারও জীবনে ( শুধু রাজা, বিদ্বান বা সাধু বলিয়া ) 
কখনও বড় একট! ব্যতিক্রম দেখ যায় না। আজ যে বিরাট রাষ্ট্রের 
কর্ণধার, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, কাল হয় তো সে-ই এক ভীষণ লৌহার্গলবন্ধ 
কারাগারের সশস্ত্র শান্ত্ী-স্থরক্ষিত অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মৃত্যুর প্রতীক্ষা 
করিতেছে । আঙ্জ যে শত সহস্র ব্যক্তিকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত 
করিতেছে, কাল হয়তো! সে-ই কপৰ্দ্দিকহীন অবস্থায় নিদারুণ জঠর- 
জ্বালায় পীড়িত হইয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে হাহাকার করিয়া 
ফিরিতেছে । এখন যাহার লৌহদৃঢ় প্রকাণ্ড শরীর শত শত ব্যক্তির প্রাণে 
ভীতির সঞ্চার করিতেছে, কিছুকাল পরেই হয় তো! দেখা যাইবে যে, 
তাহার রোগ-জীর্ঁণ শরীর শধ্যাত্যাগ করিবার জন্য অপরের সাহায্যের 
অপেক্ষ। করিতেছে ! এই পরিবর্তনশীল জগতে ইহাই সকলের দৈনন্দিন 
জীবনের অভিজ্ঞতা ৷ 


চিরদিন কাহারও সমান যায় না ৭৩ 


কিন্তু মদান্ধ মানুষ তাহা দেখিয়াও বুঝে কই, বুঝিলেও তদমুসারে 
কাজ করে কোথায় ? স্বাস্থ্য, সম্পদ, পদমর্যাদার গৌরবে উন্মত্ত হইয়। 
'ধরাকে সরা” জ্ঞান করিয়া সে জগতের বুকে অসহায়, দুৰ্ব্বল, বুভুচ্ষু 
রুগ্নকে শুধু আঘাতের পর আঘাত দিয়া পীড়ন করিয়াই চলিতেছে ! 
একবারও সে চিন্ী করিবার অবকাশ পায় না যে, কালচক্রের আবর্তনে 
তাহারও অবস্থাস্তর ঘটিতে পারে । অবশেষে যখন সত্য সত্যই মহাকালের 
প্রচণ্ড আঘাতে একদিন শক্তি-সামর্থ্য, স্বাস্থা-সম্পদ-এশ্বধ্য ভাঙ্গিয়। 
পড়ে, তখন সে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ভগবানের উপর 
দোষারোপ করে; কিন্তু একবারও স্বীয় ঢদ্কৃত্র কথা ভাবে না, 
অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অন্শে'চন।| করি? প্রায়শ্চিত্ত করিতে অগ্রসর 
হয় ৮11 তাই অপরাধের উপর অপরাধ বাড়িয়া যায় এবং মানুষ 
আরও দুর্ভোগ প্রাপ্ত হয় । 

জীবন-সাধনার সাধক ! তুমি কখনও অনাগত ছুর্দিন ও দৃরবহৃার 
কথা ভুলিঃ! অহঙ্কার অভিমানে দ্ফীত হইও :1; যতদুর পার 
নিরভিমান চিত্তে সহানুভূতির সঠিত অপরের সেবা ও সহায়তা কর।" 
আর যদি কিছু না করিতে পার, তবে অন্ৃতঃ দুইটী সহাম্মভূতি পৃর্ণ মিষ্ট 
কণা শুনাও, তোমার অন্তরের দরদ প্রীতি ও ভালবাসা জানাও, নিজে না 
পারিলেও অপরের দ্বারা যাহাতে কিছু উপকার হয় তাহার ব্যবস্থা কর। 
তাহা হইলে তোমার সহানুভূতিপূৰ্ণ মধুর ব্যবহারে সে তাহার জ্বালা" 
মালাপৃর্ণ জীবনে কিঞ্চিৎ শক্তি ও সান্তনা পাইবে। অন্যথা অসুখ, 
অশাস্তি ও ক্ষুধার জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাদয়হীন নিষ্ঠুর দুর্বব্যবহারের 
আল তাহার প্রাণে যে ক্ষত স্থ্টি করিবে, তাহাই হয় তো শেষে প্রাণ- 
ঘাতী হইয়া উঠিবে। স্থতরাং কাহারও উপকার করিতে না পারিলেও 


৭৪ জীবন-সাধনার পথে 


অপকার করিও না, সাহায্য করিতে না পারিলেও ক্ষতি করিও না, 
প্রাণরক্ষা করিতে না পারিলেও প্রাণহানির কারণ ঘটাইও না। মনে 
রাখিও, মানুষ ভুলিয়া গেলেও প্রকৃতি কিছু ভূলে না, সে তোমার 
দুর্ব্যবহার ও দুষ্কৃতির উপযুক্ত প্রতিশোধ ঠিক সময়ে যথাযোগ্যভাবেই 
গ্রহণ করিবে। 


১০ 


সহায়তা 


জীবনের দীৰ্ঘ গম্ভব্যপথে কত পর আপন হয়, আবার কত 
আপনার জন পর হইয়া যায় । কত অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি মুহূর্তের 
পরিচয়ে সাহায্য করিবার জনতা অস্যঃঈ্গ ভুহাদের মত কোমর বাঁধিয়া 
পাশে আসিয়া দ।ড়ায়, আবার কত অমন্বরঙ্গ স্বহৃদ ভীষণ দুঃসময়ে 
, কঠোর বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়া নিতাঙ্গ পারের মত নিঃশব্দে দুরে 
সরিয়া যায় । এ জগতে যাহার সাহায্য সহানুভূতি যত বেশী প্রয়োজন 
ও যত বেশী নিশ্চিত, তাহার সাহাযা সহান্নভূতি হইতেই প্রয়োজনকালে 
তত বেশী বঞ্চিত হইতে হয়, আর যাহার নিকট হইতে কখনও কোন 
কিছু আশা করা যায় না, তাহার নিকট হইতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে 
অপৰ্যাপ্ত সাহাধা আসিয়া পৌঁছায় । তাই আদর্শের সাধনায় 
নিয়োজিত জীবন-পথের সত্যিকার পথিক যে, সে কখনও প্রিয়-সমাগমে 
( আশায় ) উৎফুল্ল বা প্রিয়াপসরণে (নিরাশায়) মুহামান হইয়া ভাঙ্গিয়া 
পড়ে ন| ৷ সে সমস্ত অবস্থাকেই ভগবদভীপ্নত মনে করিরা মনঃপ্ৰাণকে 


সহায়তা ৭৫ 


তহুন্মখী রাখিয়া আপনার ভাবে আপনি কর্তব্য সম্পাদন করিয়া পথ 
চলিতে থাকে। কেহ সাহায্যাৰ্থ কাছে আগাইয়৷ আস্থক অথব! 
বীতশ্রদ্ধ হইয় দূরে সরিয়া যাউক-_কিছুতেই সে ভ্রুক্ষেপ করে ন৷। 
কারণ, সে সৰ্ব্বদ৷ জানে যে, জীবনের মহান্‌ লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে 
তাহার চেষ্টা-যত্ু-সাধনা তাহাকেই করিতে হইবে, অন্ত কেহ আসিয়া 
কিছু করিয়া দিবে না (দিতে পারেও না ) স্থৃতরাং অন্ত কাহারও 
উপর নির্ভর ন! করিয়া কে আগাইয়া আসিল অথলা কে পিছাইয়। 
গেল সে-দিকে না তাকাইয়া, আত্মশক্তিতে শক্তিমান হইয়া বীরের 
মত সে স্বীয় লক্ষ্য-পথে ছুটিয়া চলে । আর ইহাই বীর সাধবের 
চলার ভঙ্গী। 


এ জগতে আীভগপানই সাধকের পবম সহায়, জীবন-পথের একমাত্র 
নির্দেষ্টা ও পরিচালক ৷ স্বৰে দুঃখে, সম্পদেশবিপদে, রোগে-স্বাস্থেয-_ 
জীবনের সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর, 
প্রতি মুহুর্তে তাহাকে স্মরণ করিয়া, ঠাহার পর নির্ভর করিয়া অগ্রসর 
হও, দেখিবে_তিনি তোমার কণ্টকাকার্ণ পথ কুম্তমাস্তীর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছেন, সমস্ত বিপদাপদের মধ্যে স্নেইঃয়ী জননীর মত সৰ্ব্বদ| 
কোলে করিয়া তিনি তোমাকে রক্ষ। করিতেছেন। 


০ 
»০৫09০---৩ 


সুখানুদন্ধান 


স্নখ কৈ, শান্ধি কৈ, আনন্দ কৈ? জন্মজন্মান্তরের তৃষিত বুভুক্ষিত 

মাননাত্ম৷ জন্মজন্মান্থর ধরিয়া মন্মভাঙ্গা বরুণ স্বরে আৰ্ত্তনাদ করিয়া 
ফি'রতেছে 

“নাই কিরে সুখ, নাই কিরে মুখ 

এ পরা কি শুধু বিষাদময় ? 

যাতানে জ্বলিয়া কাদিয়? মরিতে 

শুধুই কি নর জনম লয়?” 

এই হাঠাকার, এই আর্তনাদ শুধু আজি কার নয়, ইহা নিশা কার 

স্রিশ্তন। যুগ-যুগান্তব, জন্মঙ্জন্মান্তুর ধরিয়া মানুষ প্রতিনিয়ত অসহ জ্বালায় 
জ্বলিয়। পুডিয়া সখের সন্ধানে কত বিনিদ্র রজনী, কত বিরামহীন দিবস 
কাটাইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির চেষ্টায় নিদ!ঘ-মধ্যা' হুর সত প্রচণ্ড 
তাপ, শীত নিশীথের কত ছুরস্থ হিমানী, ঘন বর্ষার কত প্রবল বারিধারা 
সে মস্তকে ধারণ করিয়াছে ; কত উত্তঙ্গ শৈলশূঙ্গ উল্লজ্বঘন করিয়াছে, 
কত দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দিয়।ছে, কত উর মরু-প্রাস্তর অতিক্রম করিয়া 
সে প্রতিনিয়ত স্থখের সন্ধান কৰিয়। ফিরিতেছে ; কিন্তু কৈ, তবুও 
তাহা মিলিল কোথায় ? ' বিপুল বৈভব, অটুট স্বাস্থ্য, অগাধ বিদ্যা বুদ্ধি 
পাণ্ডিতা, কত ধন-জন-পরিবাঁর, মান-যশ-প্রতিপত্তি লাভ হইল, কিন্তু 
তথাপি প্রকৃত শান্তি, সত্যিকার আনন্দ লাভ হইল কোণায়? দুই 
দিন য.ইতে না যাইতে প্রাপ্ত বিষয়ের মনোরমত্ব ঘুচিয়! যায়, মহা- 
কালের নিৰ্ম্মম আঘাতে মানুষের বড় সাধের আশা আকাজ্ষা মুহুর্তে 


সান্থৃসন্ধান ৭৭ 


ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়, মানুষ যাহা কিছুকে আনন্দের উপাদানরূপে 
আকৃড়াইয়া ধরে, ঘটনাচক্রের আবর্তনে তাহাই নিঃশেষে ধ্ব'স হইয়া 
যায়, আর প্রতিক্রিাঘ অশান্তির আগুন দাউ দাট করিয়া জ্বলিয়া 
উঠে! দেহবৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্ুল ইন্দ্রিয় গ্রাম সহায়ে যতই স্তাখের 
আশায় বিষয়ের পানে আগাইয়া বায়, ততই স্থখ আলেয়ার আলোর 
মত দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া মরুমরীণিকাব মত কুহকজাল স্ষ্টি করিয়া 
কেবলই দুরে সরিয়। যায় ; লাভ হয় শুধু শ্রান্থ, ক্লান্তি, বিষাদ, অবসাদ, 
দুঃখ, দেশ, অশান্তি, হাহাকার । 

হা মানব! ভ্ৰান্ত তুমি । শাণির আশায় বুপাই ভুমি বাঙিরে 
ছুটাছুটি করিয়। বেড়াইতেছ। কিন্তু প্রকৃত শান্তি, সত্কাৰ আনন্দ 
বাহিরে নয় ভিতরে, তোমার অঙগবে_-তোমাব নিজের কাছে কন্তুবী- 
গন্ধে আত্মহারা হরিণ যেমন কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে বুঝিতে না 
পাপিয়া দিগ্থিদিগজ্ঞানশৃন্য হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি কারে, তুমিও 
তেমনি স্বীয় অশ্চরস্থিত আনন্দ-উৎসের সন্ধান শা জ্ঞানিয়। শাস্তির 
আশার দিশাহারা হইয়। সমস্ত জগৎ ঘুগিয়| বেড়াই হছ ! একবার 
বহিমুখী মনকে জাগতিক বিষয় হইতে ফিরাইয়া অন্মুখী কর, হৃদয়ের 
দ্বাধ উন্মুক্ত করিয়া অন্তরের অন্বরতম প্র'দশে প্রবেশ কর, দেখিবে 
চিরশান্তির অক্ষয় উৎস সেখানে লুক্ধায়িহ কহিয়া ছ ! 

আত্মন্‌ ! সুন্দৰ আকাশের গাঢ় নীলিমা যেমন মিপ্যা ও ভাঙ্তি 
তেমনি বিষয়ে যে স্থুখ বা আনন্দ বোধ হয়, তাহাও মিথ্যা, আন্টি | 
ধের কিরণ চন্দ্রের উপর বিচ্ছুরিত হওয়ায় যেমন চন্দ্ৰকে আলোক- 
সম্পন্ন বলিয়া মনে হয়, বস্ততঃ চন্দ্রের নিজন্য কোন আলোক নাই, 
তেমনি আননপ্দস্বর্তপ আত্মার আনন্দধারা বিষয়ের উপর শিচ্ছুরিত 


৭৮ জীবন-সাধনার পথে 


হওয়ায়ই বিষয়কে আনন্দময় বিয়া মনে হয়, গ্কৃতপক্ষে বিষয়ের 
কোন আনন্দসন্তা নাই । বিষয়ে যদি প্রকৃতই সুখ থাকিত, তবে আজ 
যাহার প্রাপ্তিতে তুমি সুখ পাইতেছ বলিয়! মনে করিতেছ, কালই 
তাহাতে অসুখী হইতেছ কেন? আজ যাহার অভাবে তুমি দুঃখানুভব 
করিতেছ, কাল তাঁহার প্রাপ্তিতে তুমি সুখী হইতে পারিতেছ না কি 
ভন্য? আজঙ্গ যাহা লাভের জন্য অধীব অস্থির হইয়া উঠিতেছ, ছুই দিন 
পরে আর তাহার জন্য কেন তেমন অনুংাগ থাকে না? মনের এক 
প্রকাব অবস্থায় য|হ। তোমাকে শাস্তি দান করিতেছে, ঘণ্টা ছুই পরেই 
মনের অন্যরূপ অবস্থায় কিজন্য তাহাতে তোমার অন্তরে অশান্তির 
আগুন জ্বলিয়া উঠে ? বিষয় তো একই রহিয়াছে, তবে এই ভাবাস্তর 
কেন? তিক্ত জিনিষ যেমন সব সময়েই তিক্ত লাগে, তেমনি বিষয়ে 
যদ আনন্দ থাকিত তবে সব সময়েই তাহাতে আনন্দ পাওয়। 
যাইত | কিন্তু তাহা যখন হইতেছে ন' তখন বুঝিতে হইবে সত্যই 
মানুষকে প্রকৃত সখ, শান্তি, আনন্দ দিবার কোন ক্ষমতা বিষয়ের নাই । 

স্খ-৫ঃখ মানুষের নিজের স্যষ্টি। কেহ ছুগ্ধফননিভ স্ৃকোমল 
শয্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রার অভাবে ছট্ফটু করিতেছে, আর কেহ 
মৃত্তিকাশয্যায় বাহুমাত্র উপাধানে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে ; 
কেহ দিনতে শাকান্ন ভোজনে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে, আবার 
কেহ চর্রবাচুষ্য ল্হো পেয় প্রভৃতি বিবিধ রকমের বহু উপাদেয় আহা! 
গ্রহণ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না । কেহ মহার্থ বসন 
ভূষণে অস্বস্তি বোধ করিতেছে, কি ভাবে ঘরের বাহির হইবে ঠিক 
করিতে পারিতেছে না, আবার কেহ জীর্ণবাস পরিধান করিয়াও 
নিধিবকার চিত্তে পরম গৌরবের সহিত মহামান্য সম্ৰাটের স্থরম্য প্রাসাদ 


সনখান্ুসন্ধান ৭৯ 


ও শ্রেষ্ঠ মনীধিসমাজ পর্ধ্যস্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছে। মানুষের 
এই যে তৃপ্তি অতৃপ্তি, শান্তি-অশান্তি ইহা শুধু তাহার নিজের ভাব, 
আদর্শ ও মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করিতেছে । 


সমুদ্রবক্ষে অনস্ত লহরীর মত মানুষের অন্তরে প্রতিনিয়ত সৃখ- 
লাভের অনন্ত কল্পনা, অফুরন্ত কামনা-বাসনা উঠিতেছে, ভাসিতেছে, 
বিলীন হইতেছে । স্ত্রখপিয়াপী বৈষয়িক মানুষ এই কল্পনার রঙ্গীন রথে 
চড়িয়া কামনানুরূপ বিষয়ের সন্ধানে ঘুরিয়।৷ বেড়াইতেছে । যখন স্বীয় 
আকাক্তিষিত বাসনামুরূপ বিষয়ের সঠিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিতেছে, 
তখনই কিঞ্চিৎ কৃত্ৰিম সুখ অনুভন হইতেছে, আর যখনই তাহার সহিত 
বিচ্ছেদ ঘটিতেছে বা অভীগ্সিত বিষয় লাভে অকৃতকার্ধ্য হইতেছে 
তখনই আসিতেছে ঘোর অন্তুখ অশান্তি । এমনিভাবে এন্ট্রিয়ক-স্থখলন্ 
মানুষ সংসার-সমুদ্রে কামনা-বাসনার প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত 
হইতেছে, কিন্তু তবুও তাহার চেতনা জাগে কই? প্রকৃত সখ 
ইন্ৰিয়াতত পরম বস্তু লাভে যতুবান হয় কই? 


জীবন-পথের সাপক! তুমি যদি প্রকৃত শাস্তিপিয়াসী হও, তবে 
প্রথমে দৈনন্দিন জীবনে তোমার ইচ্ছার অনুকুল ও প্রতিকূল যাহা 
কিছু তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকেই তুমি ভগবানের দান 
বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত ইও ৷ এইভাবে প্রতিনিয়ত সমস্ত কিছুকে 
ভগবানের দান বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইলে, যাহা 
কিছু তোমার অনাকাঙ্খিত, অতৃপ্তিকর বা অশাস্তি-জনক, তাহা আর 
তোমাকে অশাস্তি দিতে পারিবে না, পরস্ত সেইটিকেই তুমি স্বেচ্ছায় 


৮৭ জীবন-সাঁধনার পথে 


বরণ করিয়া লইলে তাহা তোমার শাত্তিরই কারণ হইবে ।* তারপরে 
তুমি সমস্ত মনঃপ্রাণ ও ইব্দ্রিয়গ্রামকে জাগতিক বিষয় হইতে আহরণ 
করিয়া অন্তরের অন্তবতম প্রদেশে-আনন্দময় কোষে পরমানান্দর 
সন্ধান কর। না--ন৷, উদ্বে, আরও উদ্ধে, ইন্দ্রিয-জগতের পরপাঁ'র, 
কোঁষাতীত-_ছন্ঘথশোকমোহাতীত সেই পরমানন্দম্ববূপ পরমাত্মার 
সন্ধানে অগ্রসর হও ৷ 

“তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্তা বাচে 

নিমুধামুতন্তৈষ সেতুঃ” 


আত্মাই একমাত্র অমৃত স্বরূপ ৷ আহরাং অন্য সমস্ত কিছু 
পরিত্যাগ কৰিব| একমাত্ৰ উাহাকেই জান, অপগত হ৭। তাহাঃ চিশ্বার 
সমস্ত মনঃ "৭ ডুবিয! গেলে দেখিবে চিরশাস্তি-রাজ্যের দ্বার খুলিয়। 
গিঙাছে, এই তুচ্ছ শোনছুঃখপূর্ণ মরজগৎ স্বর্গের দন্দনকাননে পরিণত 
হইয়াছে, বোথাও দৃঃখ-দৈন্ব, অস্তখ-অশা'ত্ব, হাহাকার নাই, নাই 
কোন ভয়*শোক-মোই। টা ছুর্ভাননা, অভাব-অনটন ; সেখানে 
কেবল শানু, শান্তি, আনন্দ আনন্দ--চির অফুরন্ত মহানন্দেণ সুবিশাল 
পারাপার । সেই আনন্দ-পারাবারে জীবসমূহ জন্মিতেছে, মঙ্টানন্দে 


সপ এ আপ পদম পলাশ লশাী- 7 সস পপ 


মানুষের অশ।প্তি আসে ছুই কারণে । প্রথমতঃ যে যাহা চায় তাহ! 
সে ন। পায়; দ্বিতীয়তঃ যাহা সে না চায় বা পছন্দ না করে তাহা যখন সর 
ইচ্ছার বিরদ্ধে তাহাকে বাঁধা হইয গ্রহণ করিতে হয়। এমতাবস্থায় অপ্রাপ্ত 
বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য কোন আকা! না করিলে এবং যাহা কিছু অযাচিত ভাবে, 
(অখ্1ভাবিক ভাবে) আসিবে তাহাকে সানন্দে ভগবানের দান বলিয়া বরণ 
করিয়া লইলে জাগতিক বিষয়ের লাভ-অলাভ হইতে আর কখনও অশাস্তি 
আসিতে পারিবে না ।- 


স্নখানুসন্ধান ৮১ 


হাসিয়৷ খেলিয়া বেড়াইতেছে, আবার তাহাতেই সানন্দে বিলয় প্রাপ্ত 
হইতেছে । 
“আনন্দান্ধোব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন 
জাতানি জীনস্তি, আনন্দং প্রয়স্ত।ভিসংবিশস্তি ।” 
আদি, মধ্য, অন্ত--সৰ্ব্বত্ৰই কেবল আনন্দ, কোথাও ইহার ছেদ 
নাই, বিরাম নাই, পরিসমাপ্তি নাই । এই আনন্দ-স্বরূপকে অবগত 
হইতে পারিলে আর কোন ভাবনা থাকে না, জরা-ব্যাধি-শোক- 
মোহগ্ৰস্ত মরমান্ুষ মহানন্দময় চির অমরত্ব লাভ করিয়া নিৰ্ভয় হয়। 
“আনন্দং ব্রহ্মণে। বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন ।” 
তৃষিত, তাপিত, শাস্তি-পিয়াসী চিরবৃডূক্ষিত মানব! এস, এস। 
সারের জ্বালামাল। জুড়াইতে হইলে, বিবয়-তাপদগ্ধ হৃদয়ের অশান্তি 
দাবানল চিরতরে নির্ববাপিত করিতে হইলে এস, এই আনন্দস্বরূপ 
মহানন্দ-সাগরে অবগাহন কর। সমস্ত শোকতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা নিঃশেষে 
ধুইয়৷ মুদ্ধিয়৷ চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে; তোমার জীবন 
ধন্য ও কৃতাৰ্থ হইবে । ও শম্‌ 


জানা, বুঝা, কথা ও কাজ 


মানুষ জানে অনেক ; কিন্তু করে-_-করিতে পারে খুব কম। 
মানুষের জানা ও বুঝা তখনই সার্থক হয়, যখন সে তাহ! তাহার 
দৈনন্দিন জীবনে কৰ্ম্ম ও সাধনার ভিতর দিয়! রূপায়িত করিয়! তোলে; 
অন্তথায় উহা শুধু নিরর্থক নয়, জগতের আবর্জনাতুপের মতই 
৬ 


৮২ জীবন-সাধনার পথে 


বিরক্তিকর, পীড়াদায়ক । সুতরাং যতটুকু সম্ভব, তুমি তোমার “জান! 
ও ‘বুঝাকে’ বাস্তব“রূপ দানে সচেষ্ট হও--একটা কিছু গড়িয়া তোল, 
করিয়া দেখাও । তাহা হইলে তোমার কল্যাণ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে 
অপরেরও কিছু উপকার হইবে । 


নি নি + 

মানুষ শুধু কথ| চায় না, চায় কাজ ; শুধু জানিতে চায় না, চায় 
দেখিতে । ঝুরি ঝুরি কথা শুনান অপেক্ষা যদি 'কণামাত্রও করিয়। 
দেখাইতে পার, তাহ! হইলে তাহাই সহস্র গুণ শক্তিশালী হইয়া 
লোকের মনের উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিবে--তোমার চেষ্টা, 
শ্রম ও সাধন! সার্থক ও কাধ্যকরী হইবে ৷ অন্যথা নিরর্থক বাগাড়ম্থর 
করিয়া বিশেষ কোন ফল হইবে ন! ৷ 


নি « $ 

এ জগতে জড় নিশ্চেষ্ট যে, সে-ও নৈষ্র্ম্য ও নিশ্চেষ্টতাকে ঘৃণা করে, 
নিতান্ত অলস অকৰ্ম্মণ্য যে সে-ও উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম্মপ্রবণতাকে 
অন্তরে অস্তরে ভালবাসে ৷ সামান্য একট৷ বালকও শুন্তগর্ভ আস্ফালন 
বা নিরর্থক বাক্যবিল্থাসে ভোলে না, অন্য পরে কা কথা । 


পৃথিবীতে যাহারা কম কথা বলে ও বেশী কাজ করে এক মাত্র 
তাহারাই তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকাধ্য হয় এবং অপরের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নির্বাক নীরব কৰ্ম্ম ও গভীর 
চিন্তাপ্রবাহ ধীর অথচ সথনিশ্চিতরূপে মানুষকে প্রকৃত শক্তিশালী ও 
প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া সমাজ ও জাতীয় জীবনকে গড়িয়া তোলে৷ মহান্‌ 
আদর্শলমূহই ব্যষ্টি ও সমষ্টিঞ্জীবনে মূৰ্ত্ত হুইয়া ওঠে কৰ্ম্ম, অনুষ্ঠান ও 
আচরণের ভিতর দিয়া ৷ যদি নিজের ও জগতের সত্যই কিছু 


জানা, বুঝা, কথা ও কাজ ৮৩ 


উপকার করিতে চাও, যদি সমগ্র জাতি ও সমাঞ্জকে তোমার ভাব ও 
আদর্শে উদ্ধ দ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে নিরর্থক কথা ছাড়িয়া কাজ 
আরম্ভ কর, অপরকে যাহা করিতে বলিবে, তাহা নিজে করিয়া দেখাও; 
কেন না, মানুষ কানে শোনার চেয়ে চোখে দেখিয়া বেশী অন্ুপ্র।ণিত 
হয়, উপদেশের চেয়ে আদর্শ দেখিয়া সহজে বুঝিতে ও শিখিতে পারে । 
৪ 

মানুষ প্রকৃত মহান্‌ ও শ্রেষ্ঠ হয় মহৎ কাজ, অনুষ্ঠান, আচরণ ও 
অনুভূতির দ্বারা - শুধু জানা, বুঝ! বা কথার দ্বারা নয়। (কেননা, 
চরিত্রহীন লম্পটও অনেক ভাল ভাল বিষয় জানিতে এবং অপরিণত 
বয়স্ক বালকও অনেক বড় বড় কথ৷ বলিতে বা আবৃত্তি করিতে পারে )। 
যে ব্যক্তি যত বেশী মহদনুষ্ঠানপরায়ণ ও অনুভূতিসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই 
তত বেশী শক্তিমান ও প্রভাবশালী এবং তাহার বাক্যাবলীই মন্ত্রশক্তির 
ন্যায় কাৰ্য্যকরী হয় । স্থৃতরাং যদি কথা বলিতেই হয়, তবে প্রথমে 
মঠান্‌ আদর্শকে জীবনে বিকশিত কর, তারপব কঠোর সাধনার দ্বারা 
দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়া তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা ও 
অনুভূতির বাণী সকলকে শুনাও ৷ প্রথমে প্রকৃত মানুষ হও, কথ 
বলিবার সত্যিকার যোগ্যতা ও অধিকার লাভ কর, তারপর কথা বলিতে 
আরম্ভ কর। তখন তোমার প্রত্যেকটি কথা বজ্ঞের মত অব্যর্থ, 
বিদ্যুতের মত শক্তিশালী ও মন্ত্রের মত কার্ধাকরী হইবে । তখন 
তোমার একটি মাত্র কথা শুনিবার জন্য সমগ্র দেশ ও জাতি উৎকর্ণ 
হইয়া থাকিবে, একটিমাত্র কথ শুনিয়া সহস্ৰ সহস্র নরনারী তরঙ্গ বিচ্ষুদ্ধ 
সিদ্ধু-বক্ষের মত উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে, তোমার মহান্‌ ব্যক্তিত্বের 
চৌম্বক আকর্ষণে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া মন্ৰমুগ্ধবৎ তোমার 


৮৪ জীবন-সাধনার পথে 


অনুসরণ করিবে, সমগ্র জগতে এক অদ্ভুত ভাব প্রবাহ, একটা বিন্মরকর 
আলোড়ন ন্থৃষ্টি হইবে । তখন--কেবলমাত্র তখনই তোমার কথ। বলা 
সার্থক হইবে। 


কর্তব্য নিণয় 


বিপদে যার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় না, ছঃসময়ে, বিষম প্রতিকূল অবস্থার : 
মধ্যেও যে প্রকৃত কর্তব্য নির্ণয় করিয়া অবিচলিতচিত্তে তাহা সম্পাদন 
করিতে অগ্রসব হয়, সে-ই নরোত্বম, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র । আর যে 
ব্যক্তি বুদ্ধির দোষে মোহবিভ্রান্ত হইয়া অকর্তব্যকে কর্তব্য ও কর্তব্যকে 
অকৰ্ত্তব্য মনে করিয়া অকাধ্য ও দুন্ধার্ধা করিতে থাকে, সে নরাধম, 
সকলের ঘৃণা ও কৃপার পাত্র । 

পিগন্হীন বিশাল বারিধিবক্ষে দিঙ নিণয়ের জন্য যেমন উত্তম 
দিগ্দৰ্শন-যন্ত্ৰ আবশ্যক, তেমনি জীশনেব এই স্থবিশাল কৰ্ম্মক্ষত্ৰেও 
কর্তব্যাকর্তন্য পিদ্ধারণের জন্য নিৰ্ম্মল বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োজন । যন্ত্ৰ 
ঠিক্ক না থাকিলে উপযুক্ত অভিজ্ঞ নাবিকও যেমন দিগ ভ্রান্ত হইয়! 
বিরাট পোতকে বানচাল করিয়া দেয়, তেমনি বুদ্ধি মলিন হইলে অতি 
বড় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও কর্তব্যবিমুঢ় হইয়া জীবনকে ধ্বংস করিয়া ফেলে । 

জীবনে যপি প্রকৃতই কৃতী হইতে চাও, ছন্ব-সংঘর্ষময় এই জীবন- 
পথে ঠিক ঠিক কর্তব্য নির্ণয় কবিয়া যদি যথাৰ্থ ই লক্ষ্যে উপনীত হইতে 
ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জগৎপিতার জীচরণে 


আত্মপ্রশংসাই প্রকৃত আত্মহত।! | ৮৫ 


নিৰ্ম্মল বুদ্ধি ও মহৎ অন্তঃকরণ লাভের জন্ত ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা কর। 
কুচিন্তা, কুভাবন| ও উদ্দাম বিষয়ভোগাকাঙ্কষা--যাহ! চিত্তকে মলিন 
ও বুদ্ধিকে বিকৃত ও বিভ্ৰান্ত কগিয়| দেয়, তাহা সযত্বে পরিহার কর। 
এ জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, চঞ্চল, মলিন, আর একমাত্র ভগবানই 
নিত্য, স্থির, নিফল, নিৰ্ম্মল । স্থতরাং চিত্ত যতই ভগবচ্িন্তায় নিবিষ্ট 
হইবে, বুদ্ধি ষতই ভগবানকে আশ্রয় করিয়। থাকিবে ততই তাহা 
বিষয়মালিগ্তশৃহ্য হইয়া নিৰ্শ্মল ও স্ৃস্থির হইবে এবং রাঙজহংসের জল- 
মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক বিশুদ্ধ দুঞ্ধ গ্রহণের হ্যায় 
তুমিও মিশ্রিত কর্তব্যাকর্তব্য হইতে অকর্তন্য পরিভার পূৰ্ব্বক যথাৰ্থ 
কর্তব্য নির্ণয় ও গ্রহণ করিয়। জীবনকে সার্থক করিতে সমর্থ হইবে । 


আত্মপ্রশংমাই প্ররূত আত্মহত্যা 


স্বেচ্ছায় দেহের ধ্বংস সাধন করিয়া জীবন নষ্ট করাই প্রকৃত 
আত্মহত্যা নয়, প্রকৃত আত্মহত্যা হইতেছে আত্মপ্রশংসা, স্বয়ং আপনার 
গুণ কীর্তন করা । মানুষ যখন দুর্বব দ্ধিবশে স্বেচ্ছায় আপনার পর্বত” 
প্রমাণ ভু্ক্ৰটি ও দোষের প্রতি উদাসীন থাকিয়া সরিষা প্রমাণ গুণকে 
তালপ্রমণ করিয়া মিথ্যা আত্মপ্রশংসায় মুখর হয়া উঠে, তখনই তার 
অন্তর কলুষিত হইয়া তাহার সত্যিতারে অপমৃত্যু ঘটায় । 

কঠোর সংগ্রাম-সহকারে সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাভূত করিয়া 
লক্ষ্যের পথে অপ্রতিহত গতিতে দ্রুত অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত জীবন । 
আত্মকল্যাণকামী মানুষ স্বভাবের দোঘক্রটি-গজ্দসমূহ দুর ও অনায়ত্ত 


৮৬ জীবন-সাধনার পথে 


গুণরাশির আয়ন্তদ্বারৱ| অপুৰ্ণ জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া মৃত্যু-_জীবনের 
ছেদ, বিরতির পথ রোধ করিয়া দাড়ায়, ভার মিথ্যা আত্ম প্রশংসাপরায়ণ 
ব্যক্তি জীবনের দুষিত ক্ষতরূপ দোযক্রটি গলদগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়া 
জীবনের অপূর্ণত। সম্বন্ধে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট থ'কিয়া, স্বীয় উন্নতি ও 
অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া ধবংস-_ মহামুতুযুকে বরণ করিয়া লয়। 
আত্মপ্রশংসাপরায়ণ বাক্তির দৃষ্টি বা চেষ্টা আত্মশে'ধন বা আত্মোন্নতির 
দিকে নয়, তাহার দৃষ্টি, তাহার সমস্ত চেষ্টাযত্ব-উদ্ভোগ শুধু গলদ ঢাকা 
দিয়া নিজেকে অপরের নিকট বড় করিয়া জাহির করিবার দিকে । এই 
মিথা ভণ্ডামি ও আত্ম প্রতারণাই দুষিত ক্ষতের ন্যয় পারিপাশ্থিক সকলকে 
পৃতিগান্ধ অতিষ্ঠ করিয়া তোলে এবং নিজেকেও ধ্বংসের মুখে টানিয়। 
লইয়া যা । তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুদ্দেত্রের রণাঙ্গনে স্বীয় প্রতিজ্ঞ! 
পালনার্থক 'আত্ম£ত্যায় উদ্যত অজ্জুনকে আত্মবিনাশে প্রতিনিবুন্ত 
কর্য়। বলিয়াছেন £ “দেহের ধ্বংস-সাধনাই আত্মহতা নর, প্রকৃত 
আত্মইত | ইইতেছে আম্মপ্রশংসা ; তুমি আত্মপ্রশ স! করিয়া আত্ম- 
2ত।< প্রতিজ্ঞ। ১ কর ৷” 

. গোণীনী হঞ্ছুন এক সময় প্ৰতিজ্ঞ রা কবিয়াছিলেন £ যে তাহাকে গাঁ দ্বাব 
ত্যাগ কপিতে বলিবে তাহাকে তিনি হতা| কবিবেন, না পারিলে নিজে 
অআনত্মহত্যা করিবেন । কুরক্ষেজের যুদ্ধে ধমরাজ একদিন কর্ণের সহিত খুদে 
পরাভব স্বীকার কবিয়। শিবিরে আমিলে, শ্রকুষ্ণ ও অৰ্জ্জন তাঁহার সন্ধান করিতে 
করিতে শিবে আসেন। তখন যুধিষ্ঠির কর্ণের হিধন না হওয়ার সংবাদে 
ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্দ্রনকে তিরস্কার করিয়া গাণ্তীৰ ত্যাগ করিতে বলিলে অঙ্গন 
তাহাকে বধ ৰ উদ্ধত হন এবং কৃষ্ণ কর্তৃক ব'ধা প্রাপ্ত হইয়া আত্মবিনাশে 


প্রবৃত্ত হন । তখন শ্ররষ্ণ তাহাকে পুনরায় ব.ধা প্রদান করিয়া বলেন, আত্ম- 
প্রশংসাই প্রকৃত আত্ম গা । সুতরাং তুমি আতত্মপ্রশংসা করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞ 
পালন কর। 


আত্মপ্ৰশংসাই প্রকৃত আত্মহত;৷। ৮৭ 


মহাশক্তি সাধনের অগ্রদূত, জাতীয় কল্যাণত্রতে ব্ৰতী জীবন-মন্ত্র 
প্রচারের চারণদল--সাধকবৃন্দ! সাবধান, তোমাদের সাধনার পবিত্র 
বেদীতে আত্মপ্রশংসা তথা আত্মবিনাশের কলগ্ক-স্পর্শে মলিন করিও 
না। মুষলই যেমন যদুকুল ধ্বংসের একমাত্র কারণ হইয়াছিল, তেমনি 
মিথ্যা আত্মপ্রশংসা, আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রাতিষ্ঠার উদগ্র, নির্লজ্জ 
আকাজক্ষাই সঙ্ঘ-সংহতি ধ্বংসের একমাত্র কারণ ৷ ইহাতে শুধু 
ব্যক্তিগত জীবনেরই ধ্বংস হয় না, এই ধ্বংস-বীজরূপ মহাপাপ ভেদবিবাদ 
দ্বন্ঘ্-সংঘৰ্ষের স্বষ্টি করিয়া সমাজ, জাতি বা স্বর সংহতি-জীবনকে 
ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়! স্ৃতরাং যখনই আত্ম প্রশংসার ইচ্ছা 
হইবে, আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠা জানের আকাজক্ষা জাগিবে, তখনই 
বিচার করিয়া দেখিবে যে, সতাই তোমার ভিতর প্রশংসা লাভের মত 
কিছু আছে কিনা ৷ প্রশংসা লাভের মত যতটুকু গুণ আছে, তাহার 
তুলনায় নিন্দার যোগ্য ক্ৰটিবিচ্যুতি ও দোষ কতখানি । এ জগতে 
যাহারা কৃতী ও মঠান্‌ হইয়া সত্যই সকলের প্রশংসা ও পুঙ্গ। প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাহাদের তুলনায় তোমার বঞ্জিহ, বৈশিষ্ট্য 
ও মহ কতটুকু? তাহার! হত অল্প বয়সে, যত অল্প সময়ে যতখানি 
শক্তিসামর্থ্য শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই তুলনায় মি কতটুকু 
শক্তিসামর্থ্য ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছ বা দিতেছ ? জীবন-সাধনায় 
তাহাদের কৃতিত্বের তুলনায় তোমার কৃতিত্বের পরিমাণ কৃত? এইভাবে 
আত্ম-সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া নিজেকে যতই নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিবে, ততই নিগ্গের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি হইয়া আত্ম প্রশংসা ও 
আত্ম প্রচারের মোহ কাটিয়া যাইবে । যতই উন্নত ও মহান্‌ ব্যক্তিদের 
দিকে তাঁকাইবে, মহাপুরুষদের সহিত যতই নিজের জীবনের পক্মাপ 


৮৮ জীবন-সাধনার পথে 


করিয়া দেখিবে, মোট কথা, দৃষ্টিকে যতই উ্ধমুখী করিয়া রাখিতে 
পারিবে, জীবন-পথে ততই ক্রমোন্নতি অবাহত থাকিবে, অন্যথা 
অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । 


—£0:— 


“আপোষ রফ| 


অন্যায় বা পাপের সহিত কখনও আপোষ রফা করিও না । ইহার 
চেয়ে বড় অপরাধ আর নাই । 

দুষিত ক্ষতকে ওঁষধ গুয়োগ না কগ্য়ি| ঢাকিয়া রাখিলে তাহ! যেমন 
ক্রমশঃ বিষাক্ত হইয়া জীবন নাশের উপক্ৰম কবে, তেমনি অঙ্কায় বা 
পাপকেও স'শোধন না করিয়। প্রশ্রয় দিয়া চলিলে ক্রমে উহ! মানুষের 
মনুষ্যত্ব, এমন কি জীবনীশক্তি পর্য্যন্ত ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। স্বৃতরাং 
যে পর্যন্ত না জীবন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, নিষ্চলঙ্ক হইয়া উঠে, যে পর্ধান্ত =! 
স্বভাবের দোষ-ক্ৰটি-গলদঞ্চলি সমূলে উন্মুলিত হইয়া সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়, সেই পধ্যস্ত উহার বিরুদ্ধে বীরবিক্ৰমে আপোষহীন নিরবচ্ছিন্ন 
সংগ্রাম চালাও ৷ সামান্য পাপকেও রেহাই দিও না, সাধারণ ক্রটি বা 
অবহেলাকেও ক্ষমা করিও না ; কারণ, উহ! সামান্য বা সাধারণ হইলেও 
একদিন বিরাট আকার ধারণ করিয়া ক্রুর সর্পের মত তোমায় দংশন 
করিবে । 

বীর সৈনিকের মত মহান্‌ লক্ষ্য- সাধনায় নিয়োজিত বীর সাধকেরও 
পাপের সহিত সংগ্রামই একমাত্র জীবন-ত্রত- সাধনা, তপন্যা । রণক্লাস্ত 
বীর সৈনিক যেমন হাসিতে হাসিতে জীবন বিসৰ্জ্জন দেয়, কিন্তু তবুও 


আপোষ-রফা ৮৯ 


শত্রুর নিকট আত্মসমৰ্পণ বা পরাভব স্বীকার করে না, তেমনি আত্ম- 
মর্ধ)াদাপম্পন্ন বীর সাধকও কঠোরতম বিপদকে বরণ করিয়া লয়, তথাপি 
দুর্বলতার সহিত আপোষ-রফা করিয়া নতজানু হয় না। 

জীবনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে আপোষ-রফার কোন স্থান নাই, উহা 
কাপুরুষতারই নামান্তর-__মহাপাপ । এ জগতে সংগ্রামভীরু, কাপুরুষ 
যে, সে চিরঘ্ৃণ) ; সামান্য বালকও তাহাকে উপহাস করে, অব! 
নারীও ঘৃণায় তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়। লয় । সুতরাং বাচিয়া 
থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই তাহার পক্ষে শ্রেয়: ; কেননা, তাঠাতে কাহারও 
মনে কোন প্রকার গ্লানি না জন্মাইয়া কাপুরুষতার কলুষ-কালিম। 
জগতের বুক হইতে চিরতরে মুহিয়া যায়। 

বিপদকে এড়াইয়া দুরে গেলেই বিপদ দুরে যাগ না, বরং দ্ৰুত 
নিকটে আগাইয়া আসে ; শত্রু বা আততায়ীর ভয়ে ভীত হইয়া বশ্যতা 
স্বীকার করিলেই রেহাহ পাওয়া যায় না, তাহাতে বরং শত্রু প্রশ্রয় 
পাইয়! ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত নিঃশেষে 
শুষিয়| লয়। তাই জীবন-পথের প্রকৃত পথিক' শত্রুর সম্মুখে বীরের 
মত বুক টান করিয়া দায়, তাল ঠুকিয়। শেষ পর্য্যন্ত সংগ্াম চালায়। 
তাহাতে যদি মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে সে হাসিমুখে 
গ্রহণ করে ; কিন্তু তথাপি পাপের সহিত আপোধ-রকা করে না, সায় 
এ ধৰ্ম্মকে বিসর্জন দিয়া অন্যায় ও অধশ্মকে বরণ করিয়া লয় ন| । 
‘পাপ বা হুর্বলতা আসাই দোষের নয়, ইহার সহিত সংগ্রাম না করিয়া 
মাপোষ করা, ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়াই প্রকৃত দোষের”--শশ্ত্রীত্রীসজ্ঘ- 
নেতার এই মহাবাণী সে অনুসরণ করিয়া চলে । 

কঠোর তপোমগ্ন মহাদেবের ললাটাগ্িতে একদিন মদন ভন্মীভূত 


৯০ জীবন-সাধনার পথে 


হইয়াছিল, আকুমার ব্রহ্মচারী ভীম্মের বীরত্ব প্রভাবে পরশুরামের প্রবল 
পরাক্রম স্তব্ধ হইয়াছিল, কৃচ্ছ_সাধনপরায়ণ তথাগত বুদ্ধের সঙ্কল্প-হুঙ্কারি 
মার পরাস্ত হইয়া সিদ্ধির বিজ্রয়মাল্য গলায় পড়াইয়া দিয়াছিল। এই 
বীরতই মানুষের কাম্য, সাধকের চির-আকাতিক্ষত । এই বীরব্রতই 
জীবন-সাধনার সাধকের জীবন-ধৰ্ম্ম _তপস্তা । বাঁচিতে হইলে এইরূপ 
বীরব্রত উদ্যাপন করিয়। প্রকৃত মান্ুবের মত বাঁচিতে হইবে, অন্যথা 
আত্মবিলোপ অবশ্যন্তাবী । 


--৪০৯ ০৮ 


/ প্রিয় ও অপ্ৰিয় কথা 


এ জগতে ভঠিতকৰ হইলেও প্রিয় কথা শুনিবার মত হুব্বলচেতা 
জোক অনেক ; কিন্তু ঠিতকর হইলেও অপ্রিয় কথা শুনিবার ও 
শুনাইবার মত বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক খুব কম। নিজ নিজ 
স্বার্থ বা মতল্ব-সিদ্ধির জন্য অনেকেই প্রবল ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগকে 
অহঠিতকর মানোরজনকারী কথ! শুনাইয়। প্রিয় হইতে প্রয়াস পায়, কিন্তু 
স্বার্থহ'নি ক অপ্রিয় হইবার ভয়ে কেঃ তাহাদিগকে হিতকর অপ্রিয় 
কথ। শুনাইতে রাজী হয় ন' | 

পৃথিবীতে প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত হিতৈবী সে-ই, যে প্রিয়াপ্রিয় সন্তুপ্তি- 
অসন্তুষ্টি কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়া উত্তম বৈপ্তের মত সৰ্ব্বদা প্রকৃত 
হিতকর কথা বলে, আর প্রকৃত বীর সেই বাক্তি, যে নিতাস্থ তিক্ত, 
বিরক্তিকর হইলেও হিতকর কথা ধারভাবে শোনে এবং প্রসন্নচিত্তে 


প্ৰিয় ও অপ্ৰিয় কথ। ৯১ 


তদমুসারে কাৰ্য্য করিতে উদ্যোগী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থান্বেষী, নীচ 
তোষামোদকারী চাটুকারের দলকে দ্বণাভরে প্রত্যাখ্যান করে । 

তোধামোদপ্রিয়তা ও চাটুকারিতা মানুষকে যেরূপ নীচ, হেয় ও 
অপদার্থ করে এরূপ আর কোন কিছুতেই কগিতে পারে না । মানুষের 
জীবনে ইহা এক চরম বিপধায়, নিদারুণ অভিশাপ ৷ তোষামোদ 
করার প্রবৃত্তি ও তোব।মাদপ্রিয়তা মানুষের মনুষ্য, হিতাহিত 
ন্যায়।নায়বোধ ও স্বাধীন মনোবৃত্তি নষ্ট করিয়া মানুষকে একেবারে 
অমানুষ করিয়া ফেলে । গ্ুতরাং জীবন-সাধনার সাধককে এই বিষয়ে 
বিশেষ সাবধান হইতে হইবে । 


— 20927 


দায়িত্বের অধিকার 


সামান্যমাত্র কারোর শ্গচভা বা দাগ্রিত্বভ!র পাইলেই যে বক্তি 
অভিমানে অঙ্গ৷ হইয়া আঙ্বিস্বত হয় এবং অঠন্কারে স্ফীত হইয়া ক্ষমতা 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঢাকাঢোল পাজাইতে ও লোকের উপর নানা 
প্রকার অতাচাঁর উপদ্রব কত্ত শ্ররু কর, তাহার মত কৃপার পাত্র 
এ জগতে অতি বিরল ; মহান কর্তব্য ও বিশাল দায়িত্বভার বহনের সে 
সম্পুর্ণ অযোগ্য । কোরকেই ঝরিয়া পড়িবার মত জীবনের প্রাঃম্ভেই 
তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে, বোধনেই বিলজ্জানর বাজনা সুরু হইয়া উন্নতি 
অভদ্যুদয়ের পথ চিররুদ্ধ হইয়া যায়। ্‌ 

তরঙ্গবিক্ষু্ধ অপরিসীম বেগশালী অসংখ্য. নপী-প্রবাহ-ধারণকারী 
প্রশান্ত গম্ভীর সমুদ্রের মত যিনি অপরিসীম ঝড়বঞ্জাটপূর্ণ গুরুতর 


৯২ . জীবন-সাঁধনার পথে 


দ'য়িত্বভার ও ক্ষমতাসমূহ নীরবে, ধীর স্থির অবিচলিতচিন্তে বহন কাঁরতে 
পারেন, এই জগতে তিনিই প্রকৃত শ্রদ্ধ'্হ, জগতের শ্রেষ্ঠতম কর্তবা, 
মহত্বম দায়িত্ব, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তাতাই জন্য অপেক্ষা করিয়। 
থাকে ৷ 

মহান্‌ কর্তব্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া যদি প্রকৃতই ধন্তা হইতে 
চাও, তবে পুদ্ধত্য ও অভিমান তাগ করিয়া প্রথমে ক্ষুদ্ৰতর দায়িত্ব 
ও কর্তব্যসমূহ যোগ্যতার সহিত নীরবে উদ্যাপন কর, সঙ্গে সঙ্গে 
নিরহঙ্কার ও নিন্ভিমান হওয়ার জন্য সাধন করিতে থাক ! কখনও 
যদি তে মার দ্বারা কোনও গৌরবজনক কাজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, 
তবে ভাবিও --ভগবান শুধু তাঁহার সেবকের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জনা 
তে|মার ভিতর তাহার মহ'ন্‌ শক্তি সঞ্চার করিয়া স্বীয় কারা সম্পাদন 
কথাইয়া লইয়াছেন। ইহাতে যদি কিছু কৃতিত্ব থাকে, তবে তাহা 
সম্পূণ ই তাহার, তোমার নয় । তোমার বিশেষ সৌভাগা ও প্রকৃতি যে, 
তিনি অপরের পরিবর্তে তোমাকেই তাহার কাধ্য সাধনের যন্ত্ররূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । এইভাবে চি] করিতে কহ্তে প্রতিদিন প্রতি নিশীথে 
তাহার চণে গ্রার্থণা করিও, যেন তিনি তোমাকে সৰ্ব্বদা সম্পূর্ণ 
নিরহস্কার, নিভিমান করিয়া তাহার সেবার অধিকার ও গৌরব দানে 
কৃতাৰ্থ করেন ৷ তাহা হইলেই তুমি মহান্‌ দায়িত্ব লাভের প্রকৃত 
অধিকার লাভ কব্বে, ক্ষমতা ও ওভূত্ব আসিঃ। তোমার পদ বন্দনা 
কবে, তুমি সম্পূর্ণ নিব্িবকার ও নিৎশিমানচিত্তে ভগবানের সেবা 
কথগিয়। নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধন করিয়। ধন্য, 
হইবে। ইহাই শ্রেষ্ঠতম দায়িত্ব লাভের প্রকৃত পন্থা! । 


শি 30০- 


নামের কাঙাল 


মানুষ অভাবে পড়িয়া অর্থের কাঙাল হয়, দায় ও বিপদুদ্ধারের জন্য 
সাহাযা-সহানুভূতির কাঙাল হয় ; কিন্তু নামের কাঙাল হয় শুধু সখ ও 
দুৰ্ব্ব দ্ধিতে পড়িয়া । তাই অভাবগ্ৰস্তকৈ হৃদয়নান ব/ক্তিমাত্রই সাহায্য 
করে, সহানুভূতি দেখায়, আব নামের কাঙালকে বাতুলবোধে কচি 
শিশুটিও পর্ধ্যস্ত দ্বণা ও উপহাস করে। 

অর্থ চাহিলে পাওয়া যায়, বিষয় চেষ্টা করিলে মিলে, সাহায্য- 
সহানুভূতিও প্রয়োজন হইলে একেবারে ছুষ্প্রীপ্য হয় না; কিন্তু নামঘশ 
চাহিলেই প্রার্থাকে প্রতারণা করিয়া মরীচিকাণ মত ক্ৰমশঃ দুরে 
নাগালের বাহিরে চলিয়া য.য়। 

যে নাম চায় না, সে-ই নাম পায়; যে যথার্থই নামযশকে 
ঘ্বণভরে' উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করে, তাহার পিছনে পিছনেই নামযশ 
কুকুরের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং প্রার্থীর কাডালী মনোবৃত্তি 
পরিত্যাগ করিয়া বীরের উপেক্ষা ও তাচ্ছিলে|র মনোবৃত্তি গ্রহণ কর, 
' ভিক্ষা ও প্ৰাৰ্থনা ছাড়িয়। প্রকৃত কাজ আরম্ভ কর, তাহা হইলে তোমার 
মৰ্য্যাদা ও পৌরুষ লাঞ্ছিত হইবে না, অথচ তোমার কার্য্যের পুরস্কার 
রূপে শ্যায্য প্রাপ্য হিসাবেই নামযশ যথাসময় আপনিই আসিয়া তোমার 
অনুসরণ করিবে। 

সম্পূর্ণ নিরাকাক্ক্ষ, উদাসীন ও অনাসক্ত যে, তাহার নিকটই 
জগতের ভোগ-সম্ভার, বিত্তৈশ্বধা, প্রতিষ্টা-প্রতিপত্তি, নামযশ প্রভৃতি 
সমস্ত কিছু আসিয়া উপস্থিত হয়, আর তাহারই এই সমস্ত গ্রহণ, 


৯৪ জীবন-সাধনার পথে 


রক্ষণ ও ব্যবহারের প্রকৃত যোগ্যতা, শক্তি ও অধিকার জন্মে। কারণ, 
নিলিপ্ত ও নিরাকাল্ক্ক যে, সে কোন কিছুর বশীভূত বা দাস হয় না, 
তাহারই বশীভূত বা দাস হয় সকলে । ভোগপ্রতিষ্ঠ। ও নামযশের 
পিছনে যে ছুটে, সে তো ইহাদের দাস, ক্রীড়াপুত্তলী ; ভোগপ্ৰতিষ্ঠা 
তাহাকে যেরূপ চালায় সে সেইরূপ চলে, যেরূপ খেলায় সেইরূপ খেলে । 
তাহার আবার স্বাধীনভাবে চলিবার, ভোগপ্রতিষ্ঠঠকে মহৎ উদ্দেশ্যে 
ব্যবহার করিবার সামর্থ্য কোথায় ? ক্রীতদাস যে, সেকি কখনও 
তাহার মনিবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, না সাহস 
পায়? 

মানুষের ভিতর যখন প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি অর্জনের লিপ্সা উদগ্র 
হইয়৷ উাঠ, কাজের পরিবর্তে সম্তা নামযশের আকাতক্ষা প্রবলতর 
হইয়া দেখ] দেয়, মোটকথা মানুষ যখন নামের জন্য হিতাহিত বিবেচনা; 
শুন্য হইয়! অতিমাত্রায় পাগল হইয়া পড়ে, তখনই তাহার সদ্ধদ্ধি ও 
সৎকশ্মের শক্তি একেবারে লোপ পায়, সে তখন তাহার মহান্‌ আদর্শ 
উদ্দেশ্য ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি হারাইয়া, ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও মর্ধাদাবোধ 
বিসজ্জন দিয়! অপরের প্রশসা, মনন্তষ্টি ও বাহুবার জন্য উদ্ভ্রান্ত 
হইয়া ঘুরিয়! বেড়ায়, তখন তাহার কর্তব্যাকর্তবা, হয়ায়, অন্যায়, ভাল 
মন্দের দিকে কোন দৃষ্টি থাকে না, তাহার সমস্ত মনোযোগ তখন 
অপবের সমর্থন ও প্রশংসা কুড়াইবার দিকে ঝুঁকিয়া পাড়ে । এই ভাবে 
সে সৰ্ব্বদ৷ অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া নিজেকে ক্রমশঃ দুৰ্ব্বল, অকৰ্ম্মণ্য 
ও বিবেককে অপমানিত করিয়া একেবাবে অন্থঃসারহীন দেউলিয়া 
হইয়া পড়ে, অন্ধ স্তাবক ও চাটুকার দলের নিকট আত্মবিঞয় করিয়া 
স্বীয় উন্নতি অদ্ভাদয়ের শেষ যণনিকা টানিয়া ধৰ্ম্ম ও কর্মজীবনের শেষ 


কৰ্ম্মী, কৰ্ম্ম ও প্রতিষ্ঠান ৯৫ 


সমাধি রচনা করে । সাধক দেশসেবকের জীবনে ইহা এক মন্ত বড় 
বিপজ্জনক অবস্থা । 

জীবন-পথের পথিক, জীবন-সাধনার সাধক! সাবধান। 
নামঘশের ফাদে পা দিয়া অকাল মৃত্যুকে বরণ করিও না, শ্রী শ্রীলঙ্ঘ- 
নেতার মহাবাণী উৎকর্ণ হইয়। শোন--‘ যশমান প্রতিষ্ঠাকে পদদলিত 
করিয়া, আরন্ধ ত্রত উদ্যাপনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, নিন্দাপ্নানি ও বিরুদ্ধ 
সমালোচনার অগ্নি-পরীক্ষায় নিজেকে শোধন করিয়। লইয়া জীবনের 
দুৰ্গম পথে জয়যাত্র! স্থরু কর, অংঃক্কার অৰ্ভমানকে চূৰ্ণবিচূৰ্ণ করিয়। 
জীব-জগতের মহ।কল্যাণের জন্য আপনাকে উৎসর্গ কর, প্ৰকৃত শান্তি 
ও কল্যাণ লাভ করিয়া! জীবন জনম ধন্য কব ৷” 


স্পা 2০ © সপ অপ 


কম্মী, কৰ্ম ও প্রতিষ্ঠান 


কর্তৃহ-প্রভুত্বের দন্ত অহমিকা, আহ্ম-প্রাধাগ্ত সংস্থাপনের উদ্ধত 
মনোবৃত্তি ও আত্মপ্রচারের দুর্বার আকাঙ্খা লইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলেই কৰ্ম্মাদের মধ্যে দেখা দেয় ঈর্ধ্যা বিদ্বেষ, অনৈক্য পার্থক্য, কলহ 
মনোমালিন্য । নিঞ্জেকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োঙ্গনে না লাগাইয়। কৰ্ম্মার| যখন 
প্রতিষ্ঠানকেই নিজের প্রয়োজনে লাগাইতে উদ্যত হয়, স্বীয় বিভ্যাবুদ্ধি, 
পাণ্ডিত্য, কৰ্ম্মশক্তিদ্বারৱ৷ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পূরণ, উৎসাহ-উ্ম 
কৰ্ম্ম প্ৰচেষ্টা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, শ্রীবদ্ধি ও উদ্দেশ্য সাধন না 
করিয়া কর্ম্মীর৷ প্রতিষ্ঠানের এশ্বরধা, প্রতিপত্তি, শক্তি ও স্খ্যাতিকে 
ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, উদ্দেশ্য ও খেয়াল 


৯৬ জীবন-সাধনার পথে 


চরিতার্থের ক্তন্য নিয়োগ করে, তখনই তাহার পরমাযু শেষ হইয়া যায়; 
সঙ্ধীৰ্ণ স্বার্থসিদ্ধির ঘুণ প্রবেশ করিয়া অতাল্পকাল মধ্যে বিরাট 
প্রতিষ্ঠানকে একেবারে অস্তঃসারহীন করিয়া ফেলে এবং জীর্ণ অট্টালিকার 
মত একটু আঘাতেই উহা ধ্বসিয়া পড়ে । 

কিন্তু কন্মী যখন প্রকৃত মেবকের মানোবৃত্তি লইয়া ভগবৎসেবা, 
দেবসেবার উদ্দেশ্যে কম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, যখন সে কন্মের দায়িত্ব ও 
সেবার অধিকার লাভ করিয়াই নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে এবং 
সমস্ত ফলাফল ইষ্টে সমর্পণ করিয়া ইষ্টের তুঞ্টি ও পুষ্টিকেই নিজের তুষ্টি 
ও পুষ্টি বলিয়া গ্রহণ ও অনুভব বরিতে থাকে, তখনই উষর মরুবুকে 
মরুগ্ভানের মত বিবিধ জ্বালামালা, অস্থখ অশান্তিপূৰ্ণ এই জগতের বুকে 
জনসাধারণের শাস্তি, সাস্বনা ও কল্যাণের উৎস সরূপ শ্ুমহান্‌ 
প্রতিষ্ঠান সমূহ শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠে । 

কন্মী্রাই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রাণশক্তি, মহদুদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ নিরলস 
অভিযানই ইহার জীবন ৷ সেবা ও সাধনা, ত্যাগ ও নিস্পৃহতা, সংযম 
ও পবিত্রতা দ্বারা কম্মী'দের জীবন যতই শুদ্ধ ও মহান্‌ হইয়| উঠিবে 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমূহও ততই বিশুদ্ধ, মহান্‌ ও শক্তিশালী হইবে; 
ইষ্টসমপিতচিত্ত, স্বার্থনিরপেক্ষ, নিরলস কর্তবানিষ্ঠ, অটুট সঙ্কল্প ও কঠোর 
ব্রতপরায়ণ, গভীর দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও নেতার আদেশ পালনে তৎপর, 
পরস্পর গ্রীতিপরায়ণ, নিভাঁক ও উদ্ভমসম্পন্ন কম্মিগণের সুদৃঢ় সংহতিই 
(তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন) জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে-__ 
কঞ্য়ি থাকে, আর ইহার অভাব যেখানে, সেখানেই (দেই সংহতি যত 
বড়ই হউক না কেন) শুধু ছন্বকোলাহল, বাহবাস্ফোট, বাগাড়ম্বর, 
প্রাণহীন গতানুগতিক জীবনযাত্রা শিব্ধাই--কাজ্জের কাজ কিছুই নয় । 


কৰ্ম্মী, কৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠান ৯৭ 


সাবধান, হু’সিয়ার। তোমার পূর্বববত্তিগণ নিদারুণ দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা 
নির্যাতন সহ করিয়া কঠোর ত্যাগ তপস্থার ভিতর দিয়া বুকের রক্ত 
টালিয়া আন্তরিক দরদ ও অমানুষিক পরিশ্রম সহকারে যে প্রতিষ্ঠানকে 
গড়িয়া তুলিয়াছেন, যাহার বর্তমান মহত্ব, গৌরব, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির 
জন্য নীরৰে শত সহস্ৰ কৰ্ম্মকে বিরাম-বিশ্রাম, স্বাস্থ্য-সনখ প্রভৃতি 
বিসর্জন দিয়া অনাহার অনিদ্রায় তিলে তিলে জীবন বলি দিতে হইয়াছে, 
তোমার ব্যক্তিগত হর্বৃদ্ধি, খেয়াল ও স্বাৰ্থ-সঙ্কীৰ্ণ মলিন প্রবৃত্তি ও 
অকর্মণ্যতার জন্য সেই মহান্‌ প্রতিষ্ঠানের স্ত-উচ্চ স্বর্ণশুঙ্গকে ধূল্যবলুষ্টিত 
করিও না। তোমার জীবন ধ্বংস হয় হউক, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মর্ধ্যাদা 
যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। যদি কখনও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও গৌরব রক্ষা 
করিতে নিতাস্তই অসমর্থ হও, তবে বরং মৃত্যু বরণ করিয়া সরিগ্ষা 
পড়িও, প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করিও ন| ৷ কেন না, তোমার ব্যক্তিগত 
জীবন অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীবনের মূল্য ও মর্ধ্যাদা ঢের বেশী। 

প্রতিষ্ঠানকে নিতান্ত আপনার বোধে প্রাণের দরদ দিয়া সেবা 
করিও । আপনার জন যেমন আপনার জনের সেবা করিয়াই আনন্দ 
পায়, দুঃখকষ্ট সহা করিয়া! পরিশ্রম করিয়াই তৃপ্তি পায়, বিনিময়ে কিছু 
প্রত্যাশা করে না, তুমিও তেমনি প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া! আনন্দ 
পাইতে চেষ্টা কর, বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করিও না। দিনমজুরের 
যেমন দিনশেষে পারিশ্রমিক পাইলেই প্রাপ্য মিটিয় যায়, সমস্ত দিনের 
কঠোর পরিশ্রমে যাহা সে গড়িয়া তোলে তাহার সহিত তাহার কোন 
সম্বন্ধ বা তাহাতে কোন অধিকার থাকে না, তেমনি যে কর্ম্মী শুধু নিজ 
স্বার্থ, যশ, মান, প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা বা বাহাছ্রী প্রভৃতির জন্য কাজ করে, 
[তাহারও সেই সমস্ত লাভ হইলেই প্রাপ্য ফুরায়! যায়, প্রতিষ্ঠানের 
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৯৮ জীবন-সাধনার পথে 


সহিত প্রাণের কোন সম্বন্ধ, তাহার উপর নৈতিক কোন অধিকার জনে 
না এবং সে কখনও প্রতিষ্ঠানের অন্তরঙ্গ || আপনার জন হইতে পারে 
ন! । কিন্তু যে নীরবে নিঃশব্দে আপনার জনের মত শুধু প্রতিষ্ঠানের জঃ 
কাজ করিয়া যায়, বিনিময়ে দিন-মজুরের মত (কাজের শেষে) কো। 
মজুরী চায় না বা কোন কিছু প্রত্যাশা করে না, সমগ্র প্রতিষ্ঠান! 
তাহার হয়; শুধু তাহার নিজের সেবার ফল নয়, প্রতিষ্ঠানের সমং 
কম্মীর সেবার ফলই সে লাভ ও ভোগ করে। সে হয় প্রতিষ্ঠানে 
প্রাণকেন্দ্র, কৰ্ম্মা-সজ্ঘের মধ্যমণি, তাহাকে ছাড়! তখন সমস্ত কি! 
অচল হইয়া পড়ে । এইভাবে মানুষ যখন সমস্ত ফলাফল ইষ্টে সমৰ্প 
করিয়া তাহারই সেবা ও পৃজাবোধে সম্পূর্ণ নিরাকাজ্ক্ষচিন্তে কৰ্ম্ম করিতে 
অভ্যস্ত হয়, তখনই তাহার জীবন ও জনম সার্থক হয়, গ্ৰীভগবান স্বয় 
তাহার নিকট সৰ্ব্বসিদ্ধি লইয়া উপস্থিত হন, নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা 
প্রতিপত্তির কথা তখন ভুলেও আর মনে আসে না, সে-সমস্ত তৎ; 
কাকবিষ্ঠার মত নিতান্ত তুচ্ছ ছেলে-খেলা বলজিয়! মনে হইতে থাকে 
তখন সেই মুহুর্তে কৰ্ম্মা, কৰ্ম্ম ও প্রতিষ্ঠান চরম সাৰ্থকতা, পর! 
সিদ্ধি ও গৌরব অর্জন কৰিয়া ধন্য হয় । 


mmm © € 
:@:— 


প্রশংস। ও বিকর্দ্ধ-সমালোচনা 


কাহারও প্রশংসা-স্ততিতে গলিয়া যাইও না এবং কাহারও বিরুদ্ধ 
সমালোচনায়ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিও না। অনেক সময় প্রশংস|-স্বি 
অপেক্ষা বিরুদ্ধ সমালোচনায়ই মানুষের বেশী উপকার হয় । কেন না 


প্রশংসা ও বিরুদ্ব-সমালোচনা ৯৯ 


অযথা প্রশংস! স্তুতি মানুষকে স্বীয় দোষক্রটি সম্বন্ধে অন্ধ ও উদাসীন 
করিয়া শুধু দাম্ভিক ও আত্মস্তরী করিয়া তোলে, আর নিন্দা, বিরুদ্ধ- 
সমালোচনা! অঙ্গুলি নির্দেশে দোষক্ৰটি গলদ ও তুর্ববলতা দেখাইয়া দিয়া 
মানুষকে আত্মশোধনে সাহ।য্য করে এবং তাহার বিচার ও বিবেক- 
বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখে। প্রশংসা-স্ততি মানুষের অপুৰ্ণতার দিক হইতে 
দৃষ্টি ফিরাইয়া, তাহার প্রকৃত অবস্থা ভূলাইয়। উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া 
রাখে, আর গালি মন্দ ও সমালোচনা মানুষের অপূর্ণতার দিকে 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়। জীবনের পূর্ণতা সাধনে সাহায্য করে। 

প্রশংসাকারী-মাত্রই তোমার মিত্র এবং বিরুদ্ধ -সমালোচন।কারী 
মাত্রই তোমার শত্ৰু নয়, বরং তদ্ধিপরীত। কারণ, অনেক সময় অনেক 
স্বার্থপর ছুষ্টপ্রকৃতির লোক সহানুভূতি আকৰ্ষণপূৰ্ব্বক কোন নীচ মতলব 
বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিরর্থক প্রশংসা! ও চাটুবাক্যে মন ভূলাইতে 
চেষ্টা করে, আবার অনেক সময় অনেক অন্তরঙ্গ সুহৃদ দোঘক্রটিতে 
ব্যথিত হইয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও ক্রটিশুষ্য করিবার সদিচ্ছা সম!লোচন। 
করিয়া থাকে । পিতামাতা যেমন সন্তানকে তাহার কল্যাণ ও উন্নতির 
জন্যই শাসন করিয়া থাকেন, পীড়নের জন্য নয়, তেমনি হিতৈষী 
বন্ধুগণও অনেক সময় শুধু অধিকতর উন্নত করিবার জন্যই নানাপ্রকার 
ভুল ও ক্ৰেটি-বিচ্যুতি দেখাইয় প্রীতির সহিতই গালাগালি দিয়া থাকে, 
হেয় বা অপদস্থ করিবার জন্য নয়। 

চী 

জীবন-গঠনে যত্নগীল প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তি কখনও বিরুদ্ধ- 
সমালোচনায় রুষ্ট এবং প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়৷ উঠেন না। প্রকৃত 
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি নিন্দা-স্তুতি উভয় ক্ষেত্রেই অন্তরের অস্তরতম 


১৬৪ জীবন-সাধনার পথে 


প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, প্রকৃতই তিনি 
কতটুকু প্রশংসা! ও কতটুকু নিন্দার যোগ্য । স্থার্থসিদ্ধির মানসে কেহ 
অযথা অতিরিক্ত প্রশংসা করিলে তিনি ক্ষুণ্ন হইয়া ক্ষতিকারী শত্ৰু বোধে 
বিষবৎ তাহার সংস্রব পরিত্যাগ করেন এবং কেহ সংশোধনের ইচ্ছায় 
বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিলে উপকারী বন্ধু বোধে তাহার নিকট আগাইয়া 
আলেন--সমস্ত অভিযোগ নিঃসঙ্কোচে, নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়া 
আত্মশোধনের চেষ্টা করেন। ছুষ্টবুদ্ধিপ্রপোদিত, স্তোকবাক্যপটু 
চাটুকারদের অপেক্ষা সদ্ধ দ্ধি প্রণোদিত বিরুদ্ধ-সমালোচকদিগকেই 
প্রকৃত আত্মোয্নতিকামী ব্যক্তি অধিকতর ভালবাসিয়৷ থাকেন ৷ কারণ, 
তিনি জানেন, অনেক সময় বহু চেষ্টা করিয়াও যে দোষক্রটি নিজে ধরা 
যায় না, তাহা অপরে অনায়াসেই ধরিয়া দিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ংশৌধনের উপায়ও নির্দেশ করিয়া দিতে পারে। 
ত 

উন্নতিশীল স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি যেমন রাষ্ট্রের দোষক্রটিগুলি দেখাইয়। 
দেওয়ার জন্য এক একটি আইনানুগ বিরোধী দল স্বীকার করিয়া লইয়| 
উহার নেতাকে সরকার হইতে ভাতা দান করেন, তেমনি প্রকৃত 
জাত্মকল্য/ণকামী ব্যক্তি সৰ্ব্বদার জন্য বিরুদ্ধবাদীর প্রতি প্রীতির ভাব 
দেখাইয়া তাহাকে তাহার মতামত ব্যক্ত করিবার স্নযোগ দেন এবং 
ধীর ও গভীরভাবে তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আত্মশোধন ও আত্মকর্তব্য 
নির্ধারণ করেন ৷ তোমারও যে ভুল হইতে পারে তাহা ভুলিয়া যাইও 
না, তাহা হইলেই আর কখনও কোন কিছুতে গোল হইবে না । 


৬ ক 


নেতা ও নেতৃত্ব 


প্রকৃত নেতা তিনি, যিনি উন্নতশির বনস্পতির মত সমস্ত ঝড়বঞ্ধা, 
আঘাঁত-আক্রমণ নিজে মাথা পাতিয়া লইয়া জাতি, সমাঙ্জ ও 
অন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদে লক্ষ্যস্থানে পৌছাইয়া দিতে পারেন। 
এ-জগতে যিনি যত বেশী ঝঞ্া-দাপট ও প্রতিকূলতা সহ করিয়া 
জাতির যত বড় গুরুতর দায়িত্বভার বহন করিতে পারেন তিনিই 
তত বড় নেতা । 

নেতার কৃতিত্ব ও সাফল্য শুধু অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সুন্দর 
স্থন্দর কার্ধাপ্রণাঙ্গী উদ্ভাবন ও ক্ম্মাদের মধ্যে সে সমস্ত বণ্টন করিয়! 
দিয়! সুষ্ঠুভাবে কার্ধ্য সম্পাদনের মধ্যে নয়, নেতার প্রকৃত কৃতিত্ব ও 
সাফল্য দায়িত্বভার গ্রহণের মত উপযুক্ত কৰ্মী ও নেতা তৈয়ারীর মধ্যে । 
নেতা যদি দায়িত্ব গ্রহণের মত উপযুক্ত কন্দমী তৈরী করিতে না পারেন, 
তবে কাধ্যপ্রৰণালী যতই ন্রন্দর ও সময়োপযোগী হউক না কেন, 
তাহা কখনও সাফঙ্যমণ্ডিত হইতে পারে না। উপযুক্ত নেতা, 
উপযুক্ত কন্মাঁ ও লক্ষ্যে পৌছানোর মত উপযুক্ত কার্ধ্য-প্রণালীর 
একত্র সমাবেশ যেখানে, সেখানেই প্রকৃত সাফল্য ও সিদ্ধি লাভ 
হইয়া থাকে । 

নেতা যখন , দায়িত্বসম্পন্ন উপযুক্ত কৰ্ম্মী গড়িয়া তুলিতে পারেন 
তখন নেতার আসন শৃষ্য হইলেও কাজের কোন ক্ষতি হয় না; রাবণের 
কণ্তিত মুণ্ড পুনঃ পুনঃ সংযোগ্জিত হওয়ার মত উপযুক্ত কৰ্ম্মা আসিয়! 
নেতার নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া সমস্ত কাধ্য নেতার মতই শ্রষ্ুভাবে 


১০২ জীবন-সাধনার পথে 


পরিচালন করিতে পারে, অন্যথা নেতার অভাবে কর্ম্মীরা মস্তিক্ষহীন 
দেহের মত প্রাণহীন নিজীব হইয়া পড়ে--সমস্ত আঙ্চন্দালন, কাজ বা 
প্রতিষ্ঠান সেখানেই পণ্ড হইয়৷ যায়! সেই প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন ও 
কাজই কালজয়ী হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে যাহা অর্থ নয়, উপযুক্ত 


কৰ্ম্মী ও নেতার গৌরবে সর্বদা গৌরবান্বত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ 
করে। 


ৰণ 


উপযুক্ত নেতা সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখিয়া কম্মীদের উপর 
কাজের ভার চাপাইয়া কর্তার উচ্চাসন হইতে শুধু আদেশ নির্দেশ 
ছার| তাহাদিগকে যন্ত্রের মত পরিচালন করেন না, তিনি কম্মীদের 
সম্মুখে মহান আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের প্রাণে কর্তব্য সাধনের 
উৎসাহ, প্রেরণা ও গভীর দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিয়া দেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে প্রত্যেককে নিজ শক্তি সামর্থ্যানুষায়ী দায়িত্বভার অর্পণ ও তাহ! 
উদ্যাপনের জন্য সুযোগ স্থবিধা ও স্বাধীনতা (প্রত্যেকের দায়িত্বের 
গণ্ডীর ভিতরে ) প্রদান করেন ৷ তাহাতে বন্দীদের অস্তনিহিত সৃপ্ত 
শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে, সে নিজের উৎসাহে অন্তরের প্রেরণায় কৰ্ম্ম- 
সাফল্যের জন্য স্বেচ্ছায় সানন্দে আপ্রাণ পরিশ্রম করে এবং বৃহত্তর 
দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী হয়। অবশ্য কেহ দায়িত্ব ও স্বাধীনতার 
অপব্যবহার না করে, স্বেচ্ছাচারী উচ্ছ আল না হইয়া উঠে তৎপ্রতিও 
সৰ্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে নেতাই তাহার 
দায়িত্ব বিষয়ে উদাসীনতার দোষে দোষী হইবেন। কারণ, অন্তর 
অধিকার, দায়িত্ব বা কর্তবো অযথা হস্তক্ষেপ অথবা অতিরিক্ত 


। 


নেত ও নেতৃত্ব ১০৩ 


উদাসীনতা উভয়ই কুফল প্রসব করে। 

ৰ 

সহকৰ্ম্মীদের নিকট হইতে যদি আন্তরিক সোহস্ভ ও সহযোগিতা 

আশাকর, তোমার গুরুতর দায়িত্বভার, দুঃখ, দুশ্চিন্ত। ও উদ্বেগের কিছু 
অংশ তাহারাও গ্রহণ করুক--ইহ] যদি ইচ্ছা কর, তবে যোগ্যতা ও 
অধিকার অনুসারে তোমার বিরাট দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচন! 
করিয়া তাহাদিগকে সে সম্বন্ধে ভাবাইয়| তোল এবং কিছু কিছু তাহাদের 
হাতে ছাড়িয়া দিয়া নির্ভর কর, তাহা হইলেই তাহারা তোমার সহিত 
যোগ্যতা অনুসারে সমান্তরাল ভাবে চিন্তা করিয়া সমান . দায়িত্ববোধ ও 
কর্তব্যবুদ্ধি নিয়া কর্মক্ষেত্রে চলিতে পারিবে এবং তুমি যখন যেখানে 
যেরূপ আগ্রহ সহকারে আগাইয়া যাইবে তাহারাও তেমনি আগ্রহ 
সহকারে সানন্দে তোমার সঙ্গে বিনা আহ্বানে প্ৰয়োজনবোধে আগাইয়া 
যাইবে, তোমার মত তাহারাও সমস্ত অন্তুবিধাকে বরণ করিয়া বীরের 
মত বিপদের সম্মুখে বুক টান করিয়া! দাড়াইবে। 

Kk 


নেতাকে সৰ্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে--গৰ্ব্বোন্ধত শক্তির স্পদ্ধিত 
আদেশে মানুষের শরীর নড়িতে পারে,কিস্ত অন্তর সাড়া দেয় না। 
অন্তর সাড়া দেয় কর্তব্যের ডাকে, দায়িত্বের অ'হবানে, মহান্‌ আদর্শের 
প্রেরণায়, প্রেম-গ্রীতি, সমবেদনা ও সহানুভূতির সন্মোহন শক্তিতে । 
অহমিকাপূর্ণ কর্তৃত্বের সুরের গবিবহ আদেশ কতকগুলি বিচারবুদ্ধি ও 
চিন্তাশক্তিহীন ম্তিকষশৃন্য সাধারণ লোক শুনিতে পারে, যতদিন ক্ষমতা 
হাতে থাকে ততদিন কতকগুলি অসহায়, নিরাশ্রয় অধীনস্থ ব্যক্তি শ্ব স্ব 
স্বার্থনিদ্ধিব জন্য তাহা মানিয়াও চলিতে পারে এবং সাময়িকভাবে 


১৯৪ জখিবন-সাধনার পথে 


তাহাতে কিছু কাজও হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী ফল 
হয়না এবং কোন আত্মমধ্যাদাসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি, কোন বিঢারবুদ্ধি- 
সম্পন্ন শক্তিমান পুরুষ তাহ! কখনও শোনে না, মানিয়াও লয় ন! 
তাই ভম্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত একটা রুদ্ধ অসন্তোষ, একট! বিরুদ্ধ 
মনোভাব সকলের অন্তরে নিদারুণ আক্ৰোশে গজ্জন করিতে থাকে এবং 
যখনই সুযোগ পায় তখনই আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদ্রোহের স্থষ্টি করে । 
A 

এ জগতে হৃদয়ই হৃদয় জয় করে, সমবেদনা সহামুভুতিপূৰ্ণ অস্তরই 
অন্তরে সাড়া ও প্রেরণা জাগায়, নিঃস্বার্থ প্ৰেম-শ্ৰীতি-ভালবাসাই 
মানুষের প্রাণমনের উপর সত্যিকার আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ 
হয়। একই লক্ষ্য এবং আদর্শ সাধনার ভিতর দিয়া জীবন-পথে 
অনুভূতির রাজ্যে যে এঁক্য ও মিলন, যে মধুর প্রীতির সম্বন্ধ ও সৌহৃত্ত 
স্থাপিত হয়, তাহাই স্থায়ী মিলন, প্রকৃত সম্বন্ধ ও সৌহৃদ্য ৷ নিঞ্জের ও 
সহকশ্মাদের প্রাণে সাধনার এই হোমানল প্রজ্জলিত কর, মহান্‌ 
লক্ষ্য ও আদর্শের বেদীমূলে একে একে দম্ভ, অভিমান, অহঙ্কার, কর্তৃত্ব 
প্ৰভুত্ব, নামযশ-প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভের দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থপরত। 
সঙ্কীৰ্ণতা প্রভৃতি সব কিছু নিঃশেষে বলি দাও, শিশিক্ষু সেবাপ্রায়ণ 
ভাব লইয়া কর্তব্য-পথে অগ্রসর হও, প্রতি কন্মে প্রতি পদক্ষেপে এশী 
নির্দেশ লাভ করিবার জন্য সমস্ত অস্তুরকে নিক্ষিঞন করিয়া তছনু,খ 
করিয়া ধর-_লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, তোমার জীবনে জীবন লাভ করিয়! 
সমস্ত দেশ ও জাতি নূতন বিক্ৰমে জাগিয়া উঠিবে, তোমার শক্তি ও 
সাহসে শক্তিমান ও সাহসী হইয়া সকলে সমস্ত বিপদাপদ উপেক্ষা 
ক্রিয়া লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইবে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তোমারই গৃহীত 
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দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বরণ করিয়া লইবার জন্য সাগ্রহে আগাইয়। 
আসিবে, তোমারই নির্দেশ ও নিগ্ধারণের জন্য সানন্দে প্রাণ বলি দিতে 
সকলের মধ্যে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে । 
সই 

এ জগতে প্রকৃত নেতা হওয়া ও অপরকে পরিচালন করা খুবই 
শক্ত ৷ ভগবৎ কৃপায় যিনি অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান পান, 
প্রজ্ঞালোকে যিনি ভবিষ্যৎ দেখিয়া পথের সন্ধান লাভ ও কর্তব্য নিদ্ধারণ 
করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত নেতা হইবার যোগ্য । ভগবানকে আশ্রয় 
করিয়া! যিনি এ জগতে একমাত্র ভগবংশক্তি ও ভগবন্নির্দ্দেশ উপরই 
নির্ভর করেন, সমস্ত কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব 
ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া নিজেকে যিনি সর্ধধদ1 তাহার সেবক বলিয়া 
অনুভব করেন, যিনি একমাত্র ভগবানের নিকট হইতেই তাহার সমস্ত 
শক্তি, সাহস, উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত 
নেত! ৷ এ জগতে যিনি যত নিরভিমান, নিরাকাজক্ষ, যিনি যত 
কর্তৃত্বাভিমানশূগ্ত ও আদেশ পালনে তৎপর, ভগবানের ইচ্ছা এবং 
আদেশ অন্তরে অনুভব করিয়া নিজেকে যিনি যত বেশী পরিচালনা 
করিতে পারেন, তিনিই অপরকে তত বেশী আদেশ ও পরিচালন করিতে 
সমর্থ। নিজের উপরে যাহার যত বেশী আধিপত্য, কর্তাব্ের আহ্বানে 
সর্বাগ্রে যিনি বিপদের সম্মুখে দাড়াইতে অভ্যস্ত, যিনি যত উদার, 
নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ, নিভকি, স্বীয় ম্খ-স্াচ্ছন্দা, অংরাম-বিরামে যিনি 
যত উদাসীন ও অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে যিনি যত তৎপর, সৰ্ব্বা- 
পেক্ষা গুরুতর দায়িত্ব ও কাঠারতর কর্তব্যভার বহনে যিনি যত অগ্রণী, 
অপরকে নিরাপদ রাখিয়| নিজেকে বিপদে ফেলিতে যিনি যত উদ্তোগী, 
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অপরের হৃদয়াসনের উপর ঠিনি তত অধিক প্রাধান্য লাভ করিতে 
প'বেন। এ জগতে তিনিই -খঁ৷টি নেতা ও পরিচালক, যিনি উদ্দেশ 
সাধনের জন্য সৰ্ব্বদা অকুণ্ঠচিত্তে তিলে তিলে আত্মদান করিতে প্রস্তুত । 
সুতরাং যদি প্রকৃত নেতা হইতে চাও তবে সর্বাগ্রে আপনার নেতৃত্বভার 
আপনি গ্রহণ কর, অন্ত কাহারো দিকে ন! তাকাইয়া, অপর কাহারও 
উপর নির্ভর না করিয়া, একমাত্র ভগবানকে স্মরণ ও সহায় করিয়া উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য মৃত্যুপণ পূৰ্ব্বক তাহার পতাকা হস্তে সাহস সহকারে 
আগাইয়। যাইয়া জাতি ও সমাজের পুরোভাগে দীড়াও। কেহ যদি 
পিছনে না আসে, তবে তুমি একাই আগাইয়া যাও, কেহ যদি সাড়া না 
দেয়, তবে তুমি একাই তোমার অন্তরের আহ্বানে সাড়া দাও, অন্ধকারে 
যদি পথ না দেখ, তবে বিবেকের আলো জ্বালাইয়া লও, তাহা হইলেই 
জ।তি, সমাজ ও প্রতিষ্ঠান তোমায় বরণ করিয়া লইবে, সকলে অগ্রণী 
কইয়া হৃদয়ের অর্থ্য দিয়া নেতার আসনে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিবে ৷ 
ও শম্‌ 
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আত্মরক্ষা 
এ জগতে শক্তিহীন দুৰ্ব্বল, আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন যে, শত 
শত রক্ষক, সহস্ৰ সহস্ৰ রক্ষাকবচও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না 
যদি ন| সে নিচ্জ' শক্তি সঞ্চয় করিয়া আত্মরক্ষায় উদ্যোগী হয় ॥ 
মানুষ যদি নিঙ্গের শক্তিতে উঠিয়া দাড়াইতে না পারে, তবে অপরের 
তাহাকে দাড় করাইয়া রাখিতে পারে কত সময় ? , স্থতরাং কোনও 


আত্মরক্ষা ১৭ 


ব্যক্তি, সমাজ ব| মানবসমষ্টিকে যদি অন্যায় অত্যাচারের কবল হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে হয়, তবে প্রথমেই চাই শক্তিচর্চা ও শক্তির 
অনুশীলন দ্বারা প্রত্যেকের যথোপযোগী শারীরিক, মানসিক, নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের ব্যবস্থা ; তাহার পর চাই সকলের প্রাণে 
গভীর আত্মবিশ্বাস এবং অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতিরোধ ও প্রতিকার- 
কল্পে সজ্ঘনদ্ধভাবে কৌশল সহকারে শক্তি প্রয়োগের দুর্জয় সাহস ও 
উদগ্র আকাত্্া ৷ মানুষ যতই সবল, শক্তিমান হউক না কেন, সে যদি 
'নিভীঁক, সাহসী ও কৌশলপরায়ণ না হয়, তবে তাহার শক্তিসামর্থ্য 
প্রয়োজনের ক্ষেত্ৰে বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তাই শক্তি 
অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি প্রয়োগের সাহস ও আগ্রহ জাগ্রত করিয়। 
দিয়া উপযুক্ত রক্ষক ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতঃ অত্যাচারীর কবল 
হইতে অত্যাচারিতের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

এখানে একটা কথা সকলকে খুব ভালভাবে জানিয়া রাখিতে 
হইবে যে, মানুষ নিজেই নিজের রক্ষক, অপরে তাহাকে 'রক্ষা করিতে 
পারে না, পারে শুধু সাহায্য করিতে । মানুষ যদি ভগবানের উপর 
নির্ভর করিয়া আত্মশক্তিতে শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসবলে বলীয়!ন্‌ হইয়া 
নিভীৰ্কিভাবে আত্মরক্ষার্থ দণ্ড'য়মান হয়, জীবন দিব তবু অত্যাচারীর 
নিকট আত্মসমর্পণ করিব না--এইরূপ দৃঢ়সন্ল্প গ্রহণ করিয়া অন্যায় 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়৷ স গ্রাম চালায়, তবে তাহাকে কেহ 
ধ্বংস করিতে পারে না। আর সে যদি ভগবানকে বিশ্বত হইয়া 
আত্মশক্তিতে আস্থা হারাইয়া চুৰ্ব্বলতা, তীরুত1 ও কাপুরুষতাকে 
আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষায় সম্পুর্ণ নিশ্চেষ্ট উদাসীন থাকে, তবে এ 
জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। 
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অত্যাচারী দুষ্টদৰ্ব্ব,ত্তের প্রকৃতপক্ষে কোন দোষ নাই, কারণ স্বভাব- 
দুর্ব্ব ত্ত যে, স্তুযোগ সুবিধা পাইলে সে অত্যাচার উৎপীড়ন করিবেই ; 
ইহা তাহার স্বভাব-_ প্রকৃতি । কিন্তু আমরা দুৰ্বল ভীরু কাপুরুষ সাজিয়া 
আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকিয়া তাহাকে সে সুযোগ সুবিধা 
দিব কেন? এ জগতে সাহস ও পৌরুষহীন ব্লীব নপুংসকের নিশ্চেষ্টত! 
ও কাপুরুষতাই অত্যাচারী দুষ্টহুর্বব ত্তের অন্তরে অত্যাচারের স্পৃহা ও 
সাহস জাগ্রত করিয়া তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া আনে, হুৰ্ব্বলতা 
ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিয়া অত্যাচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া 
নিজেদের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের সুযোগ দেয়) পক্ষান্তরে, 
নিভাঁক শক্তিমান পুরুষের অমিত তেজ, ছুর্দমনীয় শোঁধ্যবীর্ধ্য, বিক্রম- 
পরাক্রম ও সাহসই দুর্বব ত্তের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়া পলায়নে 
বাধ্য করে। হুষ্টহব্বংত্ত যদি বুঝিতে পারে যে, সামান্য একটু আঘাত 
আক্ৰমণেই ফেরুপালের মত সকলে পলায়ন করিবে, তবে তাহার? 
তাহা না করিবে কেন? আর তাহার! যদি মনেপ্রাণে জানে যে, 
আঘাত বা অত্যাচার উৎীড়ন করিলে তাহা অন্ততঃ দশগুণ প্রতিঘাত, 
নিয়া ফিরিয়া আসিবে, তবে তাহারা তাহা করিতে যাইবে কিসের 
আশায়? মানুষের অন্তনিহিত স্বাভাবিক দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষত!: 
ও নিশ্চেষ্টতাই অপরকে তাহার উপর অত্যাচারে প্ররোচিত করে । 
ভয়কে অন্তরে স্থান দিলে, অত্যাচাণর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেই. 
অত্যাচারের মারা বৃদ্ধি পায়, আর তেজবীর্ধ্য বিক্রম পরাক্রম প্রদর্শন, 
করিলেই অত্যাচারীর প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়; স্ততরাং আজিকার 
এই ঘোর দুঃসময়ে মানুষের ঘুমস্ত পৌরুষ ও সুপ্ত বীৰ্ধকে আবার 
জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, সুপ্ত সাহস ও শৌর্ধযকে আত্মরক্ষার 


আত্মরক্ষা ১৯৭) 


কাজে নিয়োগ করিয়া প্রকৃত জীবনের পরিচয় দিতে হইবে এস 
অত্যাচারিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, ধর্মান্তরিত, ' স্ৃতসৰ্ব্ব্ব 
নরনারি ! এস, যুগাচার্ধেরর অভয় চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অভীঃ মন্ত্রে 
দীক্ষা লও, শক্তি-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া নুতন তোজোদীপ্ত 
ভাম্বর জীবন লাভ কর। এ দেখ উপবিষ্ট মহান আচা, মহাশক্তির 
প্রতীক শাণিত সুদীর্ঘ ত্ৰিশূল হস্তে তোমাদিগকে বরাভয় দানের জন্য 
অপেক্ষা করিতেছেন, এ শুন, কন্দ কণ্ঠে তিনি নবযুগের মহামুক্তি ও 
শক্তি-মন্ত্র উদগান করিয়া তোমাদিকে আশ্বাস দিতেছেন--- 

“ুৰ্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতাই মহাপাপ, বীরত্ব, পুরুষত্ব 
মনুষ্যত্ব ও মুমুক্ষুত্বই মহাপুণ্য” তোমরা আজ ছূর্র্বলতা-ভীরুতা- 
কাপুরুষতারূপ মহাপাপ পরিত্যাগ করিয়া বীরদ্ব পুরুষত্রূপ মহাপুপ্যকে 
জীবনে বরণ করিয়া লও, আত্মরক্ষার সুদৃঢ় সম্কল্প লইয়। সকলে সন্তববদ্ধ- 
ভাবে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও, স্বয়ং ভগবান 
তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।” ওঁ শাস্তিঃ! শাস্তি | শাস্তি!!! 
হরি ও 


আবনের গতিপথে 


কৰ্মক্ষেত্ৰ-মাত্ৰই সংগ্রাম-ক্ষেত্র । কর্মক্ষেত্রেই কর্মীর প্রকৃত পরীক্ষা, 
ক্লীবনে ক্রুমোন্নতি বা প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 
এই পরীক্ষা ক্রমশঃ কঠোরতর হইতে থাকে । এই মহ! পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই অনন্ত কল্যাপ--পরম প্রাপ্তি, আর বিপধ্যয়ে 
চরম বিলুক্তি- মহতী বিনষ্টি। কিন্তু ভাবিলে বা ভয় করিলে 
চলিবে না। শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া, দুর্জয় সাহসে বুক 
ধা ধিয়া সমস্ত বাধাবিত্ব বিপত্তিকে চূর্ণ ক্চির্ণি করিবার জন্য প্রাণপণ 
গক্তিতে সংগ্রাম করিতে হইবে। পুরুষ-সিংহ যিনি তিনি তাহাই 
ধরেন--করিয়া বিজয়ীর বরমাল্য প্রাপ্ত হন। কর্মী-মাত্রেরই এই 
মহান্‌ আদর্শ বরণীয়, অনুসরণীয় । 

চঞ্চলতা৷ চপলত! পরিহার কর, হুর্বলত। ভীরুতাকে বিসৰ্জন দাও । 
‘ধৈধ্য স্থেধ্য সহিষ্ণুতাই-- মহাশজি, বীরত্ব পুরুষত্ব মনুয্যত্বই মহাপুণ)” 
দম্তবনেতা মহান আচধ্যের এই মহাবাণীকে মহামন্ত্রজ্ঞানে সর্বদা 
অনুধ্যান ও অনুসরণ কর। কোন প্রকার হতাশ! নিরাশ! বিষাদ 
অবসাদ যাহাতে মুহুর্তের জন্যও বিচলিত করিতে না পারে সেই জন্য 
র্বদ1] সাবধানে থাক । 

সর্বপ্রকার অপ্রত্যাশিত ব্যবহার, সমস্ত রকম বিরোধী মনোভাব 
৪ অনভীম্পিত আলোচনা সমালোচন।কে শ্রীভগবানের আশীর্বাদ 
চাবিয়। সানন্দে বরণ করিয়া লও । কোন প্রকার নিন্দা গালি 
তরস্কার ভর্খসন। ব৷ বিরুদ্ধাচরণে বিচলিত হইও না ; 
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“কেহ বা তোমারে মালা পরাইবে, 
কেহ বা তোমারে পদ প্রহারিবে। 
কিছুতেই চিত্তের প্রশাস্তি ভেঙ্গোন। ৷ 
সদাই আনন্দে রহিবে মগনা ও তৎ সং ওঁ” 
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের এই উদাত্ত সঙ্গীত কর্মসাধনায় ব্রতী 
কর্মীমাত্রেরই দিগ্দর্শনমন্ত্র । 
মনে রাখিও--চলিতে চলিতে যে আন্ত হয় তাহার নান! প্রকার! 
শ্রী লাভ হয়। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তাহার সখা ।...যে শয়ন 
করিয়া থাকে ভাগ্য তাহার শায়িত থাকে । যে উঠিয়া বসে ভাগ? 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসো আর যে চলিতে থাকে ভাগ্যও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে ।'''যে চলে সে মধু প্রাপ্ত হয়, 
য়ে চলে সে অমৃতময় হুম্বাহু উদ্ম্বর ফল লাভ করে; কিন্তু শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিও যদি নিশ্চেষ্ট অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকে তবে সে অবজ্ঞাত 
হয়। স্থতরাং পথে চল--চরৈবেতি? :--দিব্যদ্ৰষ্টা খাষির চলার মন্ত্রকে 
জীবনের এ্রবতারা করিয়া লও, কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকিও না। 
পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাড়াও, ( টাল সামলাইয়া ) দাড়াইতে দাড়া- 
ইতে চলিতে আরস্ত কর। সদা প্রবহমান কালপ্রবাহের উপর দণ্ডায়মান 
থাকিয়া জীবন-পথের পাথেয় সঞ্চয় করিতে করিতে অগ্রসর হও-- 
চলিতে থাক বিরামহীন দুনিবার গতিতে । 
একটী মুহুর্তও যেন আর বৃথা অতিবাহিত না হয়, একটী নিমেষও 
যেন হেলায় খেলায় না কাটে, চোখের একটী পলকও যেন ব্যর্থ,”* 
ভাবে না পড়ে। যে দিনটা চলিয়া গেল সেই দিনটী আর কখনও 
ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু যেভাবে সেই দিনটী অতিবাহিত হইল 


১১২ জীবন-সাধনার পথে 


তাহা তোমার জীবন-গ্রস্থে ঠিক সেই ভাবেই চিরতরে মুদ্রিত হইয়া 
থাকিল, কোন ক্রমেই তাহার আর পরিবর্তন ঘটিবে ন| ৷ কিন্তু 
ইহ শুধু অদ্ধকারময় অতীতের গহবরেই অদৃশ্য হইয়া থাকিবে না। 
অনাগত ভবিষ্যতের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিবে যুগ- 
যুগান্তর-জন্ম-জল্মাস্তর । স্থতরাং মহদ্ধ্যক্তিগণের আদর্শ অনুসরণ 
কর। “সেকেণ্ড মিনিটের কাটার গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে আমি 
আমার সাধনার গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়াছি, তোমরা প্রতি মাসে মাসে 
তাহা করিবে”-_ শ্রীশ্রীসজ্ঘনেতার এই মহাবাণীকে সৰ্ব্বদা স্বতি-পথে 
রাখিয়া জীবন-পথে চল । 

তুঃখ-তূৰ্দশায় ভাঙ্গিয়া পড়িও না, ব্যর্থতার গ্লানিতে মুহামান হইও 
না। স্মরণ কর তথাগত বুদ্ধের (বোধিলাভের পৃুবিমুহুতে গৃহীত 
বজদৃঢ় সঙ্কল্প -“এই আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় আমার শরীর যদি শুল্ক 
হয়, ত্বগস্থিমাংস যদি পচিয়া গলিয়া ধ্বংস হইয়া যায় তথাপি বন্ছ- 
কল্প দুৰ্লভ বোধি লাভ না করিয়া আমি এই আসন ত্যাগ করিব 
না!’ ইহাই বীরব্র ত, বীধ্যবানের জীবনবেদ । 

কালক্রমে স্বাভাবিকভাবে তোমার উপর যে স্ন্মহান্‌ দায়িত্বভার 
আসিয়৷ পড়িয়াছে তাহা হৃসম্পন্ন করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা 
কর। অনন্ত শক্তির আধার যিনি তাহার শ্ত্রীচরনে কীদিয়৷ কাদিয়া 
প্রার্থনা জানাও, ব্যাকুলভাবে তাহার শ্রীচরণে নিজেকে নিংশেষে 
উৎসর্গ করিয়া দাও, দেখিবে শক্তির অভাব হইবে না। যিনি 
দায়িত্বভার দিয়াছেন তিনিই নুতন করিয়। শক্তি সঞ্চার করিবেন, 
সর্ব প্রকার বাধা বিশ্ব অপসারিত করিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথ নিষ্চণ্টক 
করিয়া দিবেন। চতুর্দিকে বিপদের বেড়াজাল, নিদাঘ-মধ্যহ্থে 
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কাল-বৈশাখীর ঘনঘটা, মুহুমু ছঃ অশনিপাত, স্থপ্টিবিববংসী মহাকালের 
প্রলয় তাগুব ; কিন্তু তাহা শুধু ক্ষণিকের অন্য । মুহূর্ত পরে আবার 
নিৰ্মেথ আকাশ, আবার সৌরকরোজ্বল সুন্দর পৃথিবী, আবার মৃত্মন্দ 
মলয় হিল্লোল । বিস্ময়ে অভীভূত হইবে শ্রীভগবানের সেই পরম 
সন্দর কৃপাঘন দিব্য রূপ দর্শনে, আর পুলকিত হুইবে সেই কুন্ুম- 
কোমল, স্নেহশীতল হন্ডের অমিয় মধুর স্পর্শে ৷ 

প্ৰশান্ত মহাসাগরের মত স্থগভীর প্রশান্তি চাই । এই ধুলি- 
মলিন জগতের কোন প্রকার মালিন্ত যেন সেই গ্রাশাস্তি নষ্ট করিতে 
না পারে। বিরাট দায়িত্ব, গুরুতর কর্তব্য সম্মুখে । মহান্‌ সেই 
দায়িত্ব কর্তব্যের কথা চিন্তা কর। আর নিজেকে সর্বতোভাৰে 
উপযুক্ত করিয়া তোল ৷ শুধু গতানুগতিক কর্ম, শুধু বিদ্যা -বুদ্ধি- 
পাণ্ডিত্য ও বাক্সিতার দিক দিয়া নয়, ভাবের দিক, নীতি-ধর্ম-আদর্শ- 
সাধনা ও অনুভূতির দিক দিয়াও । “মানসিক অবস্থার এমন পরিবর্তন 
লইয়া সর্বত্র উপস্থিত হইতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকেই তোমাদের 
সঙ্গ করিয়া একটা প্রভাব অনুভব করিতে পারে”- শ্রীশ্রী সঙ্ঘনেতার 
এই নির্দেশবাণীকে অন্থসরণ করিয়া অগ্রসর হও যাহাতে তোমার 
ভাগবত জীবনের উদ্দীপনায় সকলে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতে পারে । 

স্বর্ণকার যেমন একতাল স্বর্ণকৈ অগ্নিতাপে তপ্ত ও তরল করিয়া 
আঘাতে আঘাতে সুন্দর ও সৃদৃশ্য অলঙ্কার তৈরী করে তেমনি তোমার 
জীবনের রূপকার যিনি তিনিও তোমাকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষার 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতঃ শ্রদ্ধাশীল, নির্ভরশীল, ঘাতসহ মজবুত করিয়া 
প্রকৃত মানুষ হিসাবে, জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী বার হিসাবে গড়িয়। 
তুলিতেছেন। সুতরাং সমস্ত ভয় ভাবনা শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়! 

‘৮ 


১১৪ জীবন-সাধনার পথে 


নিৰ্ভয়ে পথ চল। বহু ঝড়বন্তা অতিক্ৰম পূৰ্ব্বক হারা জীবন- 
সাগরের কূলে উপনীত, সহশ্র সংগ্রামজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী সেই সমস্ত বীর 
সাধকদের পাশে দাড়াও ৷ 


জীবন্-গঠনের সাধন 


জীবন-গঠন সত্যই বড় তুরাহ ব্যাপার । এই জন্য অস্থির হইলে, 
ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না । যে ব্যক্তি বীজ বপন করিয়াই ফল লাভ 
করিতে চায়, কাজ আরম্ভ করিয়াই সিদ্ধির জয়মাল্য পাইবার জন্য 
লালায়িত হয় তাহার চেয়ে কপার পাত্র কে থাকিতে পারে? 

একবার ম্মরণ করিয়া দেখ-_ প্রথমে বর্ণমালা শিখিতে, লেখা অভ্যাস 
করিতে কত কষ্ট, কত বিরক্তি বোধ হইয়াছিল । কিন্তু এখন আর 
তাহা হয় না, সমস্ত কিছু কেমন সহজ হইয়া গিয়াছে প্রত্যেক কাজেরই 
আরস্তের সময় এরূপ হয়, পরে অভ্যাস হইয়| গেলেই আর কোন কষ্ট 
থাকে না, বরং আনন্দ পাওয়া যায় । জীবন-গঠনের বেলায়ও তদ্ৰূপ । 
স্থতরাং সফলতা! বিফলতার দিকে না তাকা ইয়া প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিয়। 
যাও। শুধু চাই চেষ্টা! যতু, উদ্যম অধ্যবসায়-_ প্রতিদিন প্রতিক্ষণ 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে । ধেধ্য ধরিয়া যদি নিত্য নিরজ্তর নিয়মিতভাবে চেষ্টা 
করিতে পার তবে প্রতিবারের চেষ্টাই তোমাকে পরবর্তী” বারের চেষ্টায় 
সহায়তা করিবে, শক্তি, সাহস ও উৎসাহ দান করিবে । এ জগতে 
ধৈৰ্য্যই গৈধ্য-শক্তি যোগায়, সাইসই সাহসকে বাড়াইয়৷ দেয়, চেষ্টাযত্বই 
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চেষ্টাযত্বের সামর্থ্য দান করে। প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই 
একটা অস্তুমিহিত শক্তি, 'একট। নিজস্ব গতিবেগ আছে। কাজ আরম্ভ 
করিলে সেই শক্তি, সেই গতিবেগই মানুষকে স্বীয় পথে, নিজস্ব ভঙ্গিতে 
চালাইয়। লইয়া যায়। একদিনও সৎপথে চলিলে, বিন্দুমাত্র সদৃগুণের 
অনুশীলন করিলে ভিতরে সিংহশক্তির সঞ্চার হয়, সমস্ত তুৰ্ব্বলতা, সমস্ত 
ভয় ভাবনা দূর হইয়া যায়। সুতরাং কোন প্রক্কার দ্বিধা সঙ্কোচ না 
করিয়! ধৈর্য ধরিয়। চলিতে থাক, নিজেই নিজের উন্নতি দেখিয়া 
বিস্মিত হইবে । এ শুন শ্রীশ্রীসজ্ব-নেতার অভয়বাবী--প্ধৈর্ধা, স্থৈধা, 
সহিফ্ণুতাই সাধকের মহাশক্তি 1” এই মহাবাণী সৰ্ব্বদা ধ্যান কর, 
অনুসরণ করিয়া! চল । 

খুব আত্মবিশ্বাস চাই । অন্য সকলে যাহা পাবে তুমি তাহা পারিবে 
না কেন? নিশ্চয়ই পারিবে । মানুষই অসাধ্য সাধন করে, মানুষই 
অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে । অতীতে তোমার নিকট যাহা অসাধ্য 
ব। অসম্ভব ছিল তাহা যখন আজ সাধ্য ও সম্ভব হইতেছে, তখন 
আজিকার অসাধ) ও অসম্ভাব্য যাহ! তাহাই বা ভবিষ্যতে সাধ্য ও সম্ভব 
হইবে ন! কেন? নিশ্চয়ই হইবে । তবে তাহার জন্য উপযুক্ত শ্রম, 
উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে-- কঠোর সাধনা ( চেষ্টা যত্ন ) করিতে হইবে । 
ফাকি বা গোঁজামিল দিয়। এজগতে কোন দিন কিছু হয় নাই, 
হইবেও না। স্থতরাং সেদিকে পদক্ষেপ করিও না। অনায়াসে, 
অল্লায়ানে কাজ হাসিল করিবার কথ! ভাবিও না। সর্বপ্রকার 
সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্ব(সকে তাঁড়াইয়া দাও ৷ দ্বিধা সঙ্কোচ দূর করিয়া, 
আত্মবিশ্বাসবলে বলীয়ান হইয়া জীবন-সাধনায় ব্রতী হও-- সাফল্য 
সুনিশ্চিত । 


১১৬ জীবন-সাধনার পথে, 


কুসঙ্গীদৈর নিকট হইতে সৰ্ব্বদা দুরে থাকিতে হইবে। যাহারা 
কুপ্ৰবৃত্তি জাগ্রত করিয়! কুকাধো প্রবন্তিত করে তাহাদিগকে হিং 
জানোয়ারের মত মনে কহিবে। ইহারাই তোমাদের প্রথম ও প্রধান 
শক্র। শুভ্র শেফালী মত কত শত নিৰ্ম্মল চরিত্র, পবিত্ৰ, সরল 
প্রকৃতির বালক, কিশোর ও যুবক যে ইহাদের কবলে পড়িয়া ধ্বংস 
হইয়াছে ও হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করে? কখনও হিতকারী 
বন্ধুর মুখোস পরিয়া, কখনও বা পরামর্শদাতা উপদেষ্টা সাজিয়া, আবার 
কখনও পড়াশুনা বা অন্ বিষয়ে সাহায্য করিবার অছিলা ধরিয়া ইহার! 
তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে । তাহার পর ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা 
স্থাপিত হইলে সময় স্থযোগ বুঝিয়া কুমতলৰ পিদ্ধিব চেষ্টা করিবে। 
শিকারী যেমন শিকার ধরিবার জন্তু ওৎ পাতিয়া থাকে এৰং স্থুযোগ 
উপস্থিত হইলেই তাহার উপর ঝাপাইয়৷ পড়ে, ইহাদের স্বভাবও ঠিক 
তদ্রুপ ৷ স্থতরাং সান্ধান ৷ যখনই কেহ বিনা প্রয়োজনে অযাচিতভাবে 
তোমার সম্বন্ধে অস্বাভাবিক মনোযোগ দিতেছে, কারণে অকারণে 
অত্যধিক আগ্রহের সহিত বিশেষভাবে শুধু তোমারই (তাহার স্বভাব বা 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে) সহায়তার জন্য আগাইয়া আসিতেছে, সৰ্ব্বদ! 
তোমাকে অতিরিক্ত দরদ, প্রীতি ও আপনার ভাব দেখাইয়া! তোমার 
সালিধ্য লাভের জন্য বাগ্র, কোন না কোন উপলক্ষ্য বা অছিলায় 
তোমাকে কিছু দিতে ও তোমার প্রয়োজন সাধন করিতে উদগ্রীব 
তখনই বুঝিবে--উহ! কখনও উদ্দেশ্যহীন বা কলুষমুক্ত নয়, কোন পাপ, 
কোন কুমতলব উহার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। ন্ুতরাং 
কখনও ইহাদের প্রশ্রয় দিবে না; কোন প্রকার হুৰ্ব্বলতা প্রকাশ না 
করিয়া সৰ্ব্বদা ইহাদের সংঅব হইতে দুরে থাকিবে । তবুও যদি 
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আগাইয়া আসে তবে কঠোরভাবে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করিবে। 
কুচিন্তা, কুভাবনা ও কুপ্রবৃত্তিষ্টক কখনও হৃদয়ে স্থান দিও মা। 
ইহারাই কুকার্ধে/র প্ররোচক ও প্রবর্তক, মানুষকে কুপথগামী করিবার 
সহায়ক । সাধারণতঃ কিশোর, বালক ও যুবকদের কুহ্ম-কোমল, 
সরল অস্তরই ইহাদের পরম রমণীয় ও লোভনীয় ক্রীড়াক্ষেত্র। দুষ্ট 
কীটের মত ইহার! মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মানুষকে ধ্বংস করিয়। 
ফেলে, ঘুণের মত একেবারে অন্তঃসারহীন করিয়া দেয়। ক্ষয়রোগের 
বীজাণুর মত ইহারা মানুষকে তিলে তিলে জীবনীশক্তিহীন করিয়। 
মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া লইয়া যায়। ইহাদের এমনই একটা নেশা বা 
মাদকতা আছে যে, প্রথমে কিশোর ও যুবকগণ তাহা বুঝিতে পারে 
না, বরং আনন্দে আত্মহারা হইয়া একেবারে দেহ-মনঃপ্রাণ এলাইয়া 
দেয়। কিন্তু কিছুদিন পর যখন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, শরীরে ভাঙ্গন 
ধরে, চোখের কোনে কালি পড়ে, মনে বিষাদ ও অবসাদ আসে, তখন সব 
কিছুই বুঝিতে আরম্ত করে; কিন্তু এমন অবস্থায় যাইয়া পৌঁছায় যে 
আর ফিরিয়া আসিবার উপায় থাকে না, শক্তি থাকে না। তখন 
জীবন নিতান্ত তুৰ্ব্বহ হইয়া উঠে, বাঁচিয়া থাক! বিড়ম্বনা বলিয়। মনে 
হয়। আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত জ্বালার অবসান করিতে ইচ্ছা হয়। 
তাই বলি হুসিয়ার ! কিছুতেই, কোন ক্রমেই এই পাপকে ভিতরে 
প্রবেশ করিতে দিবে না । তুমি যেমন তোমার বাড়ীর মালিক, সেখানে 
কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া না দেওয়ার কওঁ|, তেমনি তোমার , 
হৃদয়, তোমার মনেরও মালিক তুমি, সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে 
দেওয়া] না দেওয়ার কর্তাও তুমি । কোন অবাঞ্চিত বাক্তিকে যেমন 
তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ কর, তেমনি এই অবাঞ্ছিত চিন্তা, 
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ভাবনা, প্রবৃত্তিকেও নিষেধ করিবে । হৃদয়-দ্বারে বিবেকরূপ প্রহরী 
সৰ্ব্বদ| নিযুক্ত করিয়। রাখ । যখনই উহ্ারা তোমার ভিতরে প্রবেশ 
করিতে উদ্ভত হইবে তখনই নিষেধ করিবে, সবলে বাধা দিবে । যাহার! 
তোমার ধ্বংস সাধনে সমুগ্ধত, স্বাস্থ্য, শক্তি, আয়ু ও শাস্তি কাড়িরা 
লইতে নিযুক্ত, তাহাদিগকে আততায়ীর মত হত্যা করাই কি উচিৎ 
নয়? সাবধান! এই বিষয়ে ভুল করিও না, আত্মপ্রতারণা করিও 
না। আততায়ী শুধু বৈষয়িক ক্ষতি করে না, স্থূল দেহের নাশ__ এই 
জীবনও ধ্বংস করে। কিন্তু কুচিন্তা, কুভাবনা, কুপ্রবৃত্তি মানুষের 
সতপ্রবৃত্তি, সৎসংস্কার ও সদ গুণ সমূহ নষ্ট করিয়া বহু জন্ম গ্রহণ করাইয়া 
বহু জীবন ধ্বংস করে-_-অশাম্তির আগুনে পুড়াইয়। বহুকাল অসহ্‌ -- 
যন্ত্ৰণা ভোগ করায়। 

আক্রমণকারী শক্ৰ সৈন্যের বিরুদ্ধে যেমন সর্বদা সচকিত, জাগ্রত 
ও সশস্ত্রভাবে পাহারা দিতে হয়, জীবন গঠনের-সাধককেও তেমনি 
কুসঙ্গী, কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্ির বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত অবস্থায় পাহারা 
দিতে হয়। কখনও শক্রবেশে, কখনও মিত্ৰভাবে, কখনও ছগ্ন- 
বেশে, আবার কখনও বা এক মুহুর্ত পরেই ফিরিয়া যাইবার প্র তশ্রুতি 
দিয়া উহার! তোমার অন্তরে প্রবেশের পথ করিয়া লইতে চেষ্টা 
করিবে । কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখিও--একবার যদি উহারা 
তোমার বিবেক--তোমার বিচার-বুদ্ধিকে প্রতারণা বা মুগ্ধ করিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে তবে আর তুমি কিছুতেই উহাদিগকে 
প্রতিহত করিতে পারিবে না। ছুর্গ-প্রাচীরে ফাটল ধরাইয়া অবরোধ 
ভাঙ্গিতে পারিলে যেমন সেই পথে সহস্র সহজ শক্রসৈম্ত ভিতরে 
প্রবেশ করিয়া দুর্গ দখল করিয়া বসে, এখানেও তেমনি তোমাকে 


জীবন-গঠনের সাধনা ১১৯ 


প্রলুব্ধ করিয়া একবার সন্কল্লের দৃঢ়তা, সাধননিষ্ঠ! ও মনোবল ভাঙ্গিয়া 
দিতে পারিলে সেই ছিদ্রপথে উহার! তোমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া 
সমস্ত হৃদয় মন দখল করিয়া বসিবে। স্তৃতরাং যখনই কুচিস্তা, 
কুপ্রবৃত্তি আসিবে তখনই রীতিমত ধমক দিবে। হৃদয় মন তোমার 
তুমি যদি স্বেচ্ছায় সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দাও তবে 
কাহার সাধ্য সেখানে প্রবেশ করে? এখানে নরম হইলে ব৷ ভয় 
করিলে চলিবে না। জীবন-মরণ সমস্যা যেখানে সেখানে কি নরম 
হইলে চলে? এখানে শ্রমের অপেক্ষা দৃঢ়, সমুদ্র অপেক্ষা গম্ভীর, 
বজ/পক্ষাও কঠোর হইতে হইবে । 

সর্বপ্রকার কোমলতা, কমনীয়তাকে চুৰ্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেল। 
নাধন জীবনে, তপস্যা জীবনে, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের সময়ে 
কামলতা, কমনীয়তার কোন স্থান নাই। এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে 
নংগ্রামরত সৈনিকের মত নির্মঘ হইতে হইবে। যে কোন দোষ 
রুটি দুর্বলতা, যে কোন আদর্শ বিরোধী ভাবকে সমূলে উৎপাটিত 
চরিয়া ফেলিতে হইবে । ইহাতে সমস্ত বিশ্ব-ত্রহ্মাণ্ড যদি বিরুদ্ধে 
ডায়, সমস্ত পৃথিবীর দরদীরা আলিয়া যদি চোখের জল ফেলে 
চবুও ভ্ৰুক্ষেপ করিবে না। স্বীয় কর্তব্য পালন, আদর্শ অনুসরণ 
চরিয়া বীরের মত আগাইয়া যাইবে । জীবন-্গঠনের সাধনায় অত 
হজে ভড়কাইলে চলে না। মারের প্রতি বুদ্ধদেবের, শয়তানের 
প্রতি যীশুখুষ্টের সেই বজ্ৰগম্ভীর নির্দেশ স্মরণ কর, মদন ভম্মকারী 
দবাদিদেব মহাদেবের সেই রুত্রমৃত্তি ধ্যান কর। খঁটি সাধকের 
হাই তে প্রকৃত রূপ, প্রকৃত স্বভাব। 

সং পথের সহযাত্ৰী খুব কম। উপযুক্ত সঙ্গী যদি না পাও 
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তবে একাই চলিতে হইবে । অহ্য কোন দিকে তাকাইবে না; 
তাকাইবে শুধু আদর্শের দিকে, জীবনের লক্ষ্যের দিকে। আদৰ্শ 
ও লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কাধ্য নিয়ন্ত্রিত 
করিবে । চারিদিকের জগৎ কিভাবে চলিতেছে, এতদিনের কে কি 
করিতেছে ন! করিতেছে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই । সহ- 
যাত্রীদের মধ্যে কে সঙ্গে আসিল, কে পিছনে পড়িল সে দিকেও 
দৃষ্টি দিবার আবশ্যক নাই। তুমি শুধু তাকাইয়। দেখ যে, তোমার 
আদর্শানুযায়ী তোমার জীবনের প্রতিটি কাজ অনুষ্ঠিত হইতেছে 
কি-না, তীব্র গতিতে জীবনের লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইতে পারিতেছে 
কি-না । তোমার আদর্শ তোমাকে অনুসরণ বরিতে হইবে, তোমার 
লক্ষ্য স্থানে তোমাকে পৌ ছিতে হইবে । ইহার সহিত অন্যের কি সম্থন্ 
থাকিতে পারে? এ জগতে তোমার শুভাশুভ কর্মের ফলভোগী 
তুমি, তোমার ভালমন্দের জন্য দায়ী তুমি, অন্ত কেহ নয়। 
অন্তে শুধু তোমাকে সাহায্য করিতে পারে ; কিন্ত সব কিছু করিতে 
হইবে তোমাকেই । ম্তরাং তোমাকে তোমার ভাবে, তোমার 
আদর্শে চলিতে" হইবে । অন্য সকলে যদি জীবন-গঠনে নিশ্চেষ্ট 
বা উদাসীন থাকে তাহা হইলেও তোমাকে নিশ্চেষ্ট ব| উদাসীন 
থাকিলে চলিবে না । বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র পরীক্ষায় সম্মানজনক 
স্থান অধিকার করিতে চায় তাহার কি সাধারণ ছাত্রের মত হৈ-হুল্লোড 
করিয়া বেড়াইলে চলে ? স্রতরাং তোমাকেই বা তাহা করিলে চলিবে 
কেন? কোন আত্মঘাতী ব্)ক্তি যদি নিঞ্জের পায়ে কুঠারাঘাত করে 
তবে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন তাহার অনুসরণ করে না, তেমনি 
অজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি শ্বীয় দায়িত্ব ও কর্তঁবা, জীবনের মহান্‌ আদর্শ লক্ষ] 


অন্তবাণী ১২১ 


বিস্মিত হইয়। আন্ত পঞ্তথ চালিত হয় তবে কোন বিবেকী বা বিচারসম্পন্ন 
ব্যক্তিই তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। মহাপুরুষদের জীবনই 
ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । সর্বপ্রকার বিরোধিতা সত্বেও তাহারা তাহাদের 
ভাবে, তাহাদের গস্তব্যপথে চলিয়া সমগ্র জগছ্বাসীর নিকট এক মহান্‌ 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া যান। তাহাদের সেই মহোচ্চ আদর্শ অনুসরণ 
করিয়াই জীবনকে আজ সর্বতোভাবে গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর 
হইতে হইবে ৷ ইহাই জীবনকে মহ'ন্‌ ও গরীয়ান্‌ করিয়া তুলিবার পথ £ 


অন্তর্বাণী 


‘আমি গ্যায্য কথা বলিতে কাহাকেও ছাড়ি ন!’--এই ধরণের 
আত্মস্তরিতাপূর্ণ কথা, অনেকের মুখেই শুনা যায় এবং যাহার! বলেন 
তাহারা যেন একটু গর্ব করিয়াই ইহা বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন 
এই স্যায্য-অন্যায্য বা স্তায়-অন্তায় বিচার করিবে কে? অর্থাৎ আমিই 
আমার স্যায্য অন্তায্যতার বিচার করিব, না অপরে করিবে? পরীক্ষার্থী 
নিজের খাতা দেখিয়া সসন্মানে উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিবে, না 
পরীক্ষক ? স্থৃতরাং কি বলিতেছি, তাহা বলিবার পৃর্বে শাস্তভাবে স্থির' 
মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন । 


শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থার কোন্টা ভুল ও কোন্ট। শুদ্ধ তাহা বিচার 
করেন শিক্ষক ও পরীক্ষক । আসামী প্রকৃতই অপরাধী অথবা 
নিরপরাধ তাহা বিচার করেন আইনজ্ঞ বিচারক, আবার বিচারকের 
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বিচারের যাথাৰ্থ্য বিচার করিয়া দেখেন ক্রমানুসারে উচ্চতর পর্যায়ের 
ইয়।য়াধীশগণ । এমতাবস্থায় আমার কথার ন্যাধ্যতা-অন্তায/তা 
বিচারের যোগ্য অধিকারী আমি নই, তাহা বিচারের প্রকৃত 
যোগ্যতা ও অধিকার আমার অপেক্ষা যাহারা বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ 
তাহাদের । 
মং ক খ্ৰী 

সাধারণ মানুষ তো অতি তুচ্ছ; স্থায়-অন্যায়, ধৰ্মাধৰ্ম, কৰ্তবা- 
অকর্তব্য নির্ণয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিগণও বিমুঢ হইয়া পড়েন। এ-জগতে 
এব মাত্র স্বিতপ্রa্ঞ, স্থিতধী, সত্য ও তত্বত্রষ্টা ব্রহ্গচ্ছ আচাৰ্য্যগণই 
অভ্রান্ত নিৰ্দেশ দিতে পারেন, অন্ত কেহ নহে । 

যে যাহা কিছু বলিবে বা বুঝাইবে তাহ] যতটা সম্ভব ধৈর্য ধরিয়। 
শুনিবে ও বুঝিতে চেষ্টা করিবে ; কিন্তু সহসা কিছু বলিতে বা 
বুঝাইতে যাইবে না। তাহা হইলে অনেক বিপদ হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবে। 

উত্তেজনার যত কারণই থাকুক বা ঘটুক না কেন, হঠাৎ কিছুতেই 
উত্তেজিত বা আত্মবিস্বত হইবে না। যখন মন্তিফ উত্তপ্ত, মেজাজ 
উগ্র ও মন ক্ষিপ্ত হইয়া! উঠিবার উপক্রম করিবে তখনই উত্তেজনাস্থল 
বা তাহার কারণ হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া কোন কার্ধে আত্মনিয়োগ 
করিবে এবং ভগবৎস্মরণ ও নাম করিতে থাকিবে । ইহাই উত্তেজন। 
প্রশমনের অমোঘ উপায়। 

আকন্মিক উত্তেঙ্জন৷ বড় সাভ্বাতিক। ইহা শুধু অপরেরই ক্ষতি 
করে না, নিজেরও সর্বনাশ ডাকিয়া আনে । হঠাৎ উত্তেজিত হওয়ার 
ফলে অনেককে বিকৃত মস্তি, এমন কি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
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পর্য্যন্ত দেখা যায় । 

উত্তেজনা এক প্রকার উৎকট ব্যাধি । উত্তেজনাপ্রবণ স্বভাব 
যাহাদের তাহার! অনেক সময় অকারণেও অমূলক সংশয় সন্দেহবশে 
হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পড়ে, যাহার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হয়া 
দাড়ায়। স্নৃতরাং অঙ্কুরিই ইহার বিনাশ সাধন একান্ত প্রয়োজন । 
ধৈৰ্য্যের সাধনা, ভগবংচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা ও মহতের সঙ্গ-_ এই 
ব্যাধির মহৌষধি, “সতাং সঙ্গো হি ভেষঙ্গম্‌’ । 

আমরা অনেকেই অনেক কথা জানি বলিয়া গর্ব বোধ করি; 
কিন্তু কেহুই জানা কথাও পালন না৷ করিবার জন্য দুঃখ অনুভব করি 
না। ইহা অপেক্ষা চরম দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে। 

শুধু বড় বড় বা ভাল ভাল কথ! জানিলেই মানুষ বড় বা ভাল হয় 
না। মানুষ বড় ও ভাল হয় জ্তানা কথা ও উপদেশ পালন করিবার 
ভিতর দিয়া । স্নৃতরাং এই সত্য কথাটি তথাকথিত পিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও 
ধর্মভিমানীর দল যত শীঘ্ৰ বুঝিবেন ততই মঙ্গল । পারোপদেশে 
পাণ্ডিত্য প্রদর্শন অপেক্ষা নিজের উপদেশ নিজে পালন করিলে 
লাভ হয় অনেক বেশী ৷ এই লাভ শুধু নিজেরই নয়, অপরেরও। 
কারণ, কথার চেয়ে আদর্শ অপরের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। 

আমরা জানি অনেক, কিন্তু বুঝি কম। আবার যতটুকু বুঝি 
তাহাও পালন করি না এবং যতটুকু বা দাগ! বুলাইবার মত 
পালন করিয়া যাই তাহার ভিতর দিয়াও অনুভূতি লাভের জন্য 
চেষ্টা করি না। ফলে সমস্ত জানা বুঝা কথা ও কাঙ্গ ব্যৰ্থ হইয়া 
অভিমানের বোঝা কেবলই ভারী হইতে থাকে । কিন্তু ইহা বুঝাইয়। 
দিবে কে? এই জন্যই প্রয়োজন মহতের সঙ্গ এবং সদ্গুরুর 
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আশ্রয়, কৃপা করুণা ও আশীৰ্বাদ । 

কোপন স্বভাব, উগ্র মেজ্ঞাঞ্জ, কর্কশ বাক্য ও দুৰ্ধিনীত ব্যবহার 
মানুষকে ধীরে ধীরে একেবারে অমানুষ করিয়া ফেলে। ন্ুচনাতেই 
সাবধান না হইলে প্রথমে অপ্রিয় এবং পরে সর্বসাধারণ কর্তৃক সে 
লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে থাকে । ইহাতেও যদি আত্মচেতন! 
ফিরিয়া না আসে তবে সমাজ পরিবার ও কর্মক্ষেত্র হইতে চিরতারে 
বিদায় গ্রহণ করিয়া তাহাকে নানা প্রকার দুঃখ দুর্দশার মধ্যে নিঃসঙ্গ 
জীবন যাপন করিতে হয়। 


পক # |) 
কথায় কথায় যে ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়, কারণে অকারণে ফে 
হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া হিতাহিত বিবেচনা ও লঘুগুরু জ্ঞান হাৱাই. 
ফেলে তাহার পরিণাম বড় ভয়াবহ । অবিলম্বে আত্মশোধনে প্রন 
না হইলে বিকৃতমস্তিফ হইবার সম্ভাবনাও থাকে । 
সী গু পু 
বিদ্বেষ বা উত্তেজনার যত কারণই ঘটুক না কেন, ধীর স্থির 
শাস্তভাবে তাহার প্রতিকার ও প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে হইবে} 
চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত মন দ্বারা কখনও কোন জটিল সমস্যার 
সমাধান বা কোন পবিত্ৰ কর্তব্য পালন সম্ভব নয়। শান্ত সংযত 
স্বস্থ ও পবিত্ৰ মনই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ পূর্বক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব 
বহনের উপযুক্ত । স্বৃতরাং এই বিষয়ে প্রত্যেককে অবহিত হইতে, 
হইবে। 
রিপু-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় উৎপীড়িত, কামনা বাসনার জ্বালায় 
জর্জরিত, অশান্ত অস্থির মন ক্রমশঃ ছুবল পঙ্গু ও অকৰ্মণ্য হইয়া 
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পড়ে, আর রিপু-ইক্দ্িয়জয়ী শান্ত সরল পবিত্র কর্তব্য-সচেতন মন 
নস্কল্পবলে বলীয়ান হইয়া! অসাধ্য সাধনে সমৰ্থ হয় । 

যাহার নাম শুনিলেই তোমার অস্তরে জ্বালার স্থষ্টি হয়, যাহার 
বছেষ, অন্যায় ব্যবহার ও আচরণ তোমাকে বিদ্বিষ্ট করিয়া তোলে, 
নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও ) তাহার গুণগুলি সময় সময় 
চন্তা করিও ৷ তাহা হইলে কোন প্রকার আক্রোশ চরিতার্থ 
| বিদ্বেষের বশবর্তা হইয়া নয়, তাহার অগ্ঠায় আচরণ, ক্ষতিকর 
গধ ও প্রচেষ্টার প্রতিকার ও প্রতিনিবৃত্তির জন্যই তুমি নিরুদ্িপ্ন 
চত্তে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং ভগবানের আশীবাদে তোমার 
॥ই প্রচেষ্টা সার্থক ও সাফল)মণ্ডিত হইবে, অথচ তোমার নিগ্গের 
নসিক বিপর্যয় বা অন্য কোন প্রকার অকল্যাণ হইবে না। 

| ক্ল # 

যখনই মন কোন কারণে উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত বা উত্তেজিত হইবে 
যখনই উত্তেজনার স্থান ও কারণ হইতে দুরে সবিয়া যাইয়া মনকে 
?গবচ্চিস্তায় নিবিষ্ট রাখিবে এবং প্রতিদিন নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট 
ময় ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইবে যাহাতে দোষক্রটি দুর্বপতাগুলি 
পীরে ধীরে বিদুরিত হয়। মনকে উচ্চ আদর্শের চিন্তায় ও তাহা 
।পায়ণের সাধনায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে । সংসঙ্গ, সদ্গ্রন্থ পাঠ, 
দালোচন! ও একটা সৎ পরিবেশের মধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত 
রিলে মনের সৎ গুবণতা বৃদ্ধি পাইবে । মহৎ আদর্শ সাধনার 
তসাহ, প্রেরণা ও শক্তি যাহা হইতে পাওয়া যায় তাহাই প্রকৃত 
ৎসঙ্গ, স্দগ্রন্থ, সদালোচনা ও সৎপরিবেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
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সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস যাহার পদে পদে এ জগতে তাহাপেক্ষা 

অসুখী বা কৃপার পাত্র আর কে হইতে পারে? 
ধ্রু 

এই সন্দেহ-সংশয় উভয়তঃ। এক দিকে মানুষ যেমন অপরের 
প্রতি সন্দেহ সংশয় পোষণ করে, অপর দিকে সে-ও তেমনি ভাবে 
যে, অন্য সকলেও বুঝি কেবল তাহাকেই সন্দেহ করিতেছে। এই 
প্রকার অমূলক সন্দেহ সংশয়ের ফলে মানুষের জীবনে এক দিন 
চরম বিপদ নামিয়! আসে যাহা হইতে সে আর কোন ক্রমেই 
আত্মরক্ষা করিতে পারে না। 

* 

সন্দেহনাতিকতা আপন জনকে পর ও সংশ্লিষ্ট অপর সকলকে শত্রু 
করিহা পরিবারে ও প্রতিষ্ঠানে ভাঙ্গন ধরায় এবং সর্বত্র একটা অশান্তি 
উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া পারিপাশ্থিক আবহাওয়াকেও বিষাক্ত করিয়া 
তোলে । ইহাতে মানুষ যে নিজেই শুধু অন্তর্থালায় জ্বলিয়া মরে 
তাহ] নহে, অপরের অস্তরেও জ্বালার সৃষ্টি করিয়া তাহাকে পুড়াইয়া 
মারে। ফলে সে' একটা বিভীষিকায় পরিণত হইয়া সবসাধারণ 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। 

৬ 

সন্দিপ্চিত্ত ব্যক্তি কখনও অমৃতকে গরল বোধে পরিহার করিয়া 
নিঙ্জেকে পরম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করে, আবার কখনও বা 
গরলকেই অমৃতবোধে আক পান করিয়া মৃত্যুকে অকারণে (নিজের 
অঙ্ঞাতে) বরণ করিয়া লয় । 

সন্দেহবাতিকতা এক প্রকার মারাত্মক ব্যাধি। একবার ইহার 
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কবলে পড়িলে কিছুতেই আর ত্ষ্িতি পাওয়! যায় ন| ৷ ঘুণের মত 
ইহ! মানুষের অন্তরকে ধীরে ধীরে একেবারে অস্তঃসারহীন অকৰ্মণ্য 
করিয়া ফেলে ৷ শুধু তাহাই নচে, ইহা মানুষের শান্তি ও কল্যাণ বিস্মিত 
করে, উন্নতি. অভ্যুদয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়। 
দেয় । সুতরাং এই বিষবৃক্ষকে অঙ্ক,রেই সব এযত্রে বিনষ্ট করিতে হইবে ॥ 
য় টি 

শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস নিষ্ঠা ও অনুরাগ ধর্মজীবনের মূল ভিত্তি ৷ 
সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাস এই মূল ভিত্তিতে ফাটল ধরাইয়া সাধন- 
জীবনকে বিপন্ন করে। মানুষ কখনও কখনও এতই আপত্মবিমূঢ় 
হইয়া পড়ে যে, জীবনের একমাত্র পথ-প্ৰদৰ্শক ও পরিচালক, বিপদাপদে 
একমাত্র সহায়ক ও রক্ষক, দুদিন ও ছুঃসময়ের একমাত্র দরদী বন্ধ 
হিতৈষী ও আপনার জন--গুরুকে পধ্যস্ত নিতান্ত অকারণে আঘাত দিয়া, 
নান! দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়। মনের দুঃখে কাদিয়া মরে। কিন্তু 
এমনি ছৃর্টেব বা দুরদৃষ্ট যে, একবারও মনে হয় না---দোষ গুরুর নয় 
দোষ আমার, ভ্রান্ত তিনি নন ভ্রান্ত আমি নিজে, আমার আত্মাভিমাঁন, 
আমার দৃপ্ত অহং অন্তাস্ত গুরুর উপর ভ্রান্তি আরোপ করিয়! আমাকে 
শুধু বিপদের মধ্যেই ঠেলিয়া লইয়া! যাইতেছে, আমি ভ্রান্তি হইতে 
ক্রমশঃ অধিকতর ভ্রান্তি, মোহ হইতে ক্ৰমশঃ গভীরতম মোহাবর্তে 


পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে দিশাহারা হইতেছি। 
এখন এই হ্রবস্থার প্রতিকার--এই মহাব্যাধির মহৌষধ কা? 


প্রতিকার বা মহোৌষধ--“সতাং সঙ্গ:--সৎ পুরুষের সঙ্গ । কিভাবে 
ইহ! লাভ করা যায় ? “মহৎ কৃপয়ৈব’ _ একমাত্র মহতের কৃপায় । এই 
মহতের কৃপা অতি দূর্লভ, কিন্তু অমোঘ, অব্যর্থ । ক্ষণকালের জন্তও 
যদি এই ম্ুছ্র্লভ বস্তু লাভ করা সম্ভব হয় তবে ইহাই মানুষকে 


১২৮ জীবন-সাধনার পথে 


জশ্ম-জন্মণন্থবের দম্ভ, অভিমান, পাপতাপ, জ্মজ্রান্তি আবিলতা পঙ্কিলতা 
হইতে মুক্ত করিয়া এই হুত্তর ভবার্ণন পার করিয়া দেয় । “ক্ষণমিহু 
সজ্জনসঙ্জতিরেকা ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা 1৮ 

গভীৰ রাত্রিতে-- সমস্ত বিশ্ব যখন ক্থপ্তিমগ্ন তখন অতি সন্তৰ্পণে 
অস্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ কর ৷ যেখানে যত পাপ তাপ 
মলিনতা আত্মগোপন করিয়। আছে তাহাদের বাহির করিয়া আনিয়া 
ভগবচ্চরণে বলি প্রদান কর ৷ আর কাদিয়া কাঁদিয়া চোখের জলে 
বুক ভাসাইয়া অন্ুতাপের অনলে আত্মদহন করিয়া প্রার্থন। জানাও-_ 
হে প্রাণারাম প্রভে। ! আমি তোমার অবোধ সন্তান, আমার অজ্ঞান 
জনিত সমস্ত অপরাধ, সর্বপ্রকার দোষ-ক্রটি-দুর্ববলত! ক্ষমা করিয়া 
তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও । তোমার ও আমার মাঝে যে আড়াল 
যে ভেদ ও ববধান আছে তাহ দূর করিয়৷ তোমার স্সেংশীতল কোলে 
টানিয়া লও ৷ হে করুণানিধান ! তুমি পরিণাম পরিণতি, তুমিই এই 
জীবন-তরণীর কাণ্ডারী। আজ এই বিপনুহ্র্তে তুমি আসিয়া হাল 
ধরিয়া আমাকে বিপথ হইতে স্থপথে নিয়! চল । হে অন্তদেবতা, 
হে হৃদয়-স্বামিন্‌! তোমার অহৈতুকী কৃপা করুণা ও আশীর্ববাদে এই 
দীন হীন অকিঞ্চনকে কৃতাৰ্থ কর। 

এমনি ভাবের কাতর প্রার্থনায় ভগবানের আসন টলিলে তাহার 
শুভদৃষ্টি মহতের মাধ্যমে তোমাকে অভিনিঞ্চিত করিবে এবং তুমি 
ধন্য ও কৃতাৰ্থ হইবে । 


সি ৩. 
০%০ 


ভ্রাস্তির নেশ৷ 


আযষযাঢ়ের মেঘ-মেছুর সন্ধ্যা । সারাদিন অবিশ্রাম বর্ষণের পর ক্লান্ত 
মেঘগুলি সবেমাত্র বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে । কতক কতক সান্ধ্য-সমী- 
রণে ভর করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ৷ দিনান্তের ম্লান রবি ছিন্ন 
মেঘের ফাকে ফাকে উকি মারিয়া যবনিকান্তরালে লুকাইবার উপক্ৰম 
করিতেছে, গোধুলির স্নিগ্ধ রক্তিমরাগ সিক্ত বিশ্বের বুকে পড়িয়া বড় 
স্বন্দর দেখাইতেছে । এমনি সময় সারাদিনের অসাড় অচল হাত-পা- 
গুলিকে একটু সচল করিবার উদ্দেশ্যে আশ্রম-চত্বরে নামিয়া আসিলাম । 

দ্বিতল আশ্রম বাঁটির সম্ম খে প্রাচীরঘের] ক্ষুদ্ৰ চত্বর, চত্বরের চারি- 
পাশে সারি সারি রকম-বেরকমের ফুল ও রং-বেরংএর পাতাবাহারের 
গাছ। বর্ষার বর্ষণে গাছগুলি বেশ সতেজ হইয়া উঠিয়াছে, আর কোমল 
শম্পাবৃত আশ্রম-প্রাঙ্গনটি ঠিক যেন একখানি সবুজ কার্পেটের মত দেখা 
যাইতেছে ৷ কলিকাতা মহানগরীর বুকে পোড়া ইটমাটির ইমারত 
অট্টালিকার মাঝে প্রকৃতি যেন বর্ষা-সন্ধ্যায় তার শ্যাম অঞ্চলের সবখানি 
সৌন্দৰ্য্য এই ক্ষুদ্ৰ বাগানে ঢালিয়া দিয়াছে । তাই জড়-সভ্যতার কৃত্রিম 
আবহাওয়ার বাহিরে নগ্রা প্রকৃতির অপূৰ্ব সৌন্দধ্য হ্বষমা দেখিতে 
দেখিতে ভাবুক হৃদয় আমার অতি সহজেই গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেল--- 
আমি ভাববিহ্বলচিত্তে-_আশ্রম-প্রাঙ্গনে পায়চারী করিতে লাগিলাম । 

কত সময় এমনিভাবে কাটিল জানি না; কিন্তু হঠাৎ একটি পিঞ্জরাবদ্ধ 
পাখীর ছটফটানি আমার চিন্তায় বাধা দিল; তাকাইয়া দেখিলাম, 
বাগানের পশ্চিমদিকের পাচিল ঘেসিয়৷ কতকগুলি স্বপাকৃত ইটের 
উপর একটি ক্ষুদ্ৰ পিঞ্জরে আবদ্ধ শালিকশিশু মুক্তির চেষ্টায় ছুটাছুটি 


৪ 


১৩০ জীবন-সাধনার পথে 


করিতেছে। শাবকটি একবার খাচাটির উত্তরে দক্ষিণে এবং একবার 
উপরের দিকে, এমনি করিয়া বারবার অনবরত ছুটিতেছে । কিছু সময় 
ছুটাছুটির পর হয়তো শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল, কিন্তু মুহুর্ত মধ্যেই 
দ্বিগুণ উৎসাহে ডানা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া আবার চেষ্টা করিতে লাগিল । 
মুক্তির মাতাল নেশা আজ তাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে, তাই সে 
শ্রান্তি ক্লান্তি অবসাদ ব্যৰ্থতা ভুলিয়া মরিয়। হইয়া কেবলি ছুটিতেছে ৷ 

মনে পড়িল, ধৰ্ম্মজীবনের নবানুরাগ, বৈরাগ্যোম্মেষের সেই প্রথম 
দিনের কথা ৷ পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজনের ক্ষেহময় আবে- 
উনের মাঝে প্রাণ মন সেদিন কিভাবে হাপাইয়া উঠিয়াছিল, কিভাবেই 
ন! সংসারবদ্ধ মন বৈরাঁগ্যের নেশায় পাগল হইয়া শিকল কাটিবার জন্য 
কেবলই স্থযোগ খঁ জিতেছিল ! মুক্তির জন্য সে কি তীব্ৰ ছট্ফটানি, 
বাধন কাটিবার জন্য কী উদগ্র আগ্রহ { মুহুর্তের তরেও শান্তি স্বস্তি 
নাই, কে যেন গল! টিপিয়া ধরে, শ্বাস রোধ হইয়া আসে ৷ স্বাধীন মুক্ত, 
জ্বলন্ত সূর্ধ্যেরমত দীপ্ত আত্মা দেহের আবরণে মায়িক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া! 
কি যন্ত্রণায়ই না জ্বলিতেছিল-_ চারিদিকে বন্ধনের নিদারুণ নাগপাশ, 
শত বৃশ্চিক দংশনের বিষম বিবিঞ্জালা,-- প্র।নমন অস্থির ওষ্ঠাগত । 

তারপর বিস্বত স্বতিপটে স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল 
ত্যাগের পথে আনন্দ-যাত্রার শাস্ছিময় দিব্যস্মতি । সে শাস্তি কি বলিয়। 
বুঝাইবার? জনহীন দুস্তর মরুপ্রাস্তরের ক্ষুদ্ৰ কারাপ্রকোন্ঠে শৃঙ্খলিত 
ব্যক্তিকে যদি সহসা তার আত্মীয় পরিজনের মধ্যে আনিয়া ছাড়িয়া 
দেওয়া যায়, অতল সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে যদি হঠাৎ পোতাশ্রয়ে 
তুলিয়া লওয়| হয়, তবে তার যে অবস্থা, এ-ও সেই অবস্থা । এখে 
শুধু জীবন ভরিয়। প্রাণ দিয়া উপলদ্ধি করিবার । 


ভান্তির নেশ। ১৩১ 


তাই বিষয়-পন্কিল ক্ষুদ্ৰ সাংসারিক গণ্ডীর বাহিরে শান্তিপূর্ণ কঠোর 
বৈরাগ্যময় এই “স্বাধীন জীবনে স্বেচ্ছাবিহারী পাখীর বন্ধন-যন্ত্রণা বড় 
তীব্রভাবে বুকে বাজিল, তার সেই মুক্তির আকুতি দুবিবসহ ব্যথায় 
অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিল-- আমি ধীরে ধীরে খাঁচার নিকটে 
যাইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম ৷ 

কিন্তু কই, পাখী বাহির হয় কৈ? সে যেমনি ভাবে ছুটিতেছিল 
ঠিক তেমনি ভাবেই পৰ্য্যায়ক্ৰমে ছুটিতে লাগিল; উন্ম ক্ত দ্বার আর তার 
চোখে পড়িল না। আমি অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দুরে সরিয়া 
আসিলাম, সন্ধ্যার ঘনাঁয়িত অন্ধকারে পাখীর কথা চিন্তা করিতে করিতে 
আবার পায়চারী করিতে লাগিলাম ; কিন্তু পাখী তবুও বাহির হইতে 
পারিল না। তখন মনে হইল ইহারই নাম “ভাস্তির নেশ।” । 

শুধু এই ক্ষুদ্র পাখীটিকে নয়, অপরিসীম বুদ্ধিমান মানুষকেও 
এমনিভাবেই ভ্রান্তির নেশায় পাইয়া বসে এমনিভাবেই সে দ্বিগবিদিক- 
জ্ঞান শুন্য হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া বিপথে ঘুরিয়া মার ৷ জীবনের সুপ্ৰশস্ত 
পথ সৰ্ব্বদদ সকলের জন্য উম্মস্ত ; কিন্তু অহং-গৰ্ব্ব অভিমানান্ধ মানুষ 
তাহা দেখিতে পায় কই ? আর পাইলেও জন্ম-জন্মান্তারর পুজীভূত 
বিরুদ্ধ সংস্কারের প্রভাব এড়াইয়া সে-পথে চলিবার সামর্থ্য তার কোথায় ? 
্রান্ত-বুদ্ধিচালিত অদম্য উৎসাহ, উদ্যম, অফুরস্ত চেষ্টা যত্ন যে প্রতিনিয়ত 
ব্যর্থতার দুর্ব্বহ গ্লানি বহিয়া আবার তার কাছেই ফিরিয়া আসে | 
“ব্যক্তি-স্বাতস্ব্যের স্বাধীন মতবাদ ও বিবেক-বৃদ্ধি” (1) যে পদে পদে 
বিপর্যস্ত হইয়া রাস্তার ধুলায় লুটাইয়া পড়ে। তব, মানবের ভ্রান্তির 
নেশা ছুটে কৈ? 


শত ৬ ক 


ত 


ওঁ 


দিনচৰ্ষ্য৷ 


১ ৷ স্থধ্যোদয়ের পূৰ্ব্বে অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিবে । ইহাতে 
শরীর-মন সুস্থ ও উৎফুল্ল থাকে, দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে অধিকতর 
সময়, শক্তি ও উৎসাহ পাওয়া যায়। 

২ ৷ শরীরের অবস্থানুসারে প্রত্যেকেরই নিয়মিত ভাবে কিছু সময় 
ব্যায়াম (খালি হাতে বা যন্ত্ৰাদি সহ ব্যায়াম, আসন, ভ্রমণ, দ্রুত 
ভ্ৰমণাদি) ও পঞ্িত্ৰমজনক কাজ অবশ্য কর্তব্য । 

৩। প্রতিদিন রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ ও প্রত্যাষে শষ্যাত্যাগের সময় 
নিয়মিতভাবে ভগবচ্চিন্তা ও উপাসনা করিবে । 

৪1 স্ুখিধা হইলে সকালে সন্ধ্যায় অথবা দিনরাত্রির মধ্যে যে 
কোন একটা নির্দিষ্ট সময় নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া 
ভগবছুপাসনা (ধান, জপ, পুঁজা প্রার্থনা, সন্ধ্যাবন্দনাদি ) করা একান্ত 
আবশ্যক ! 

ইহাতে বুদ্ধি নিৰ্ম্মল ও প্রখর, দেহমন পবিত্র ও সবল হয় এবং 
মনের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায় । 

৫। প্রতিদিন কিছু সময় ( অন্ততঃ তিরিশ মিনিট ) নিয়মিতভাবে 
শাস্ত্ৰ (ভ্রীমন্তগবদ্গীতা, ব্ৰীমন্তাগণত, উপনিষদ, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি খষি-প্রণীত শান্ত্র-গ্রন্থ ) ও জীবন-গঠনের সহায়ক মহাপুরুষদের 
জীবনী ও ধৰ্ম্মগন্থাদি পাঠ করিবে । 


দিনচৰ্য। ১৩৩ 


ইহাতে মন ছন্বসংঘর্ষপূর্ণ ব্যবহারিক জগতের উর্ধে মহাশান্িময় 
রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে ৷ 

৬। দিনের মধ্যে কিছু সময় সংস্ঙ্গ, সদ।লোচনা, সদমুষ্টান ও 
সংচিস্তা করিবে ৷ 

ইহাতে সন্তাব, সংসংস্কার ও সৎপ্ৰণণত। বুদ্ধি এবং কুভাব, কুপ্রবৃত্তি 
ও কুসংস্কারাদি হ্রাস পাইবে ৷ 

৭। গ্রাতিদিনের কার্য প্রতিদিন সম্পন্ন করিবে, কোন কিছু 
পরবর্তী দিনের জন্য ফেলিয়া রাখিবে না । 

৮। কখনও কোন প্রকার নেশা ব| কু-অভ্যাসের দাস হইবে না। 
কোন প্রকার মানসিক চঞ্চলত। ও উচ্চ স্থল্তাকে কখনও প্রঙায় দিবেনা । 

৯। কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিবে না । সৰ্ব্বদ| সময় ও শক্তির 
সদ্ব্যবহার করিবে । 

১*। শরীর মন দুর্বল, নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হয় এমন কোন 
চিন্তাভাবনা, কাজ বা আলোচনা কখনও করিবে না । 

১১। শক্তি ও ক্ষমতার অপচয় ও অপব্যবহার করিবে না । 

১২। রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বের প্রতিদিনের কাঙ্জকৰ্ম্ম, আচরণ 
ব্যবহার প্রভৃতি বিচার বিশ্লেষণ করিয়৷ দোষ-ক্ৰটি সংশোধনের ব,বস্কা 
এবং পরবন্তী দিনের করণীয় কাধ্যাবলী ও তাত! সম্পাদনের উপায় 
সমূহ চিন্তা করিয়া স্থির করিয়া রাখিবে ৷ 

১৩ ৷ পর্বপ্রকার উদ্বেগ, উৎকগ্ঠ ও উত্তেজনার ভাব দূর করিয়। 
শান্তভাবে থাকিতে অভ্যাস করিবে । 

১৪। অন্ায় বা অনর্থক বাদবিতগ্ডা যথাসম্ভব পরিহার করিয়। 


চলিবে । 
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১৫। সকলের সহিত সন্তাব রক্ষা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হুইবে। 

১৬। অপরের উপর রাগ না করিয়া প্রয়োজন হইলে নিজের 
উপর রাগ করিবে, অপরের দেষ-ক্ৰটি-দুৰ্বলতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া 
নিজের দোষ-ক্ৰেটি-দুৰ্ববলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ৷ তাহা হইলেই প্রকৃত 
কল্যাণ হইবে । 

১৭ ৷ যাহাতে রিপু-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, কুভাব ও কুপ্রবৃস্তি 
জাগ্রত হয় তাহ! সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে । 

১৮ ৷ যতদুর সম্ভব সংযম, শৌচ ও সদাচার পালন, নির্দিষ্ট সময়ে 
শরীরের পুষ্টিসাধক খাগ্ভ পরিমাণ মত আহার, নিদ্দিষ্ট সময়ে পরিমিত 
নিদ্রা ( খুব কমও নয় খুব বেশীও নয় ), পরিফ্ষার-পরিচ্ছন্ন অনাড়ন্বর 
পোষাকপরিচ্ছদ ব্যবহার, সকলের সহিত হাসিমুখে সৌঞজন্তপৃৰ্ণ আলাপ 
ও আচরণ, নিদ্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন, মানসিক স্থৈধ্য ও 
সন্তোষাদি জীবন-গঠন ও দীর্ঘায়ু লাভের পক্ষে সহায়ক। 

১৯। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে অভিলাষী ব্যক্তির 
পক্ষে সময়ান্ুবন্তিতা ও নিয়মানুবন্তিতা নিতান্ত অপরিহার্ধ্য ৷ 

২৭ ৷ ওঁদ্ধতা ও অশিষ্টতাকে সর্ববপ্রধত্বে পরিহার করিবে । ইহারা 
মানুষের সদ্গুণরাশিই শুধু নষ্ট করে না, সংশিক্ষা গ্রহণের স্নযোগ 
হইতেও মানুষকে বঞ্চিত করে। 

শারংরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভাকাঙ্ঘী, চরিত্রোন্নয়ন ও 
জীবনের উৎকর্ষতা সাধনে অভিলাষী, দীর্ঘায়ু ও শাস্তিকামী প্রত্যেকে 
উপরি উক্ত নিয়মাবলী পালন করিয়া! চলিলে উপকার লাভ করিবেন । 
সমস্ত জীবন ধরিয়া যদি একটি মাত্র নীতি-নিয়মও অস্ভুপরণ করিয়া চলা 
যায় তবে তাহাতেও যথেষ্ট শান্তি, শক্তি ও উন্নতি লাভ করা যায়। 


পরিশিষ 
প্রার্থনার নিয়ম 


সত্ব-রজ্তমোগুণভেদে মানুষের মধ্যে পশুত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব 
আছে । পশুত্বকে নিজ্জিত করিয়া মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং ধীরে ধীরে 
তাহাকে বিকশিত করিয়া দেবত্বে বূপাস্তরিত করায়ই জীবনের 
সার্থকতা ৷ এই জন্য মানুষমাত্তেরই সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা 
গ্রহণান্তে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কিছু সময় ধ্যানজপ, পুজাপাঠ, 
প্রার্থনা করা নিতান্ত প্রয়োজন ৷ তাহাতে মালিন্ত, চঞ্চলতা ও 
চিন্তবিক্ষেপ দূর হইয়া চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ, শান্ত, স্থির ও নিৰ্ম্মল হইবে, 
মন আবিলতা-পস্থিলতা, উদ্বেগ-উৎকগীমুক্ত হইয়া সবল, সতেজ ও 
একাগ্র হইয়া উঠিবে । তখন নিৰ্ম্মল দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের 
মত সন্ভাবসমূহ ধারণা ও আয়ত্ত করা সহজ হইবে। 

প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে নিজ্জনে কুশাসন বা কম্বলাসন 
পাতিয়া ততুপরি পদ্মাসন করিয়া বসিয়া প্রথমে সদ্গুরু আচাধ্যের 
দিব্যমূত্তি ধ্যান ও নামজপ করিবে । তৎপর প্রাতঃকালে “শ্রীস্রগুরু- 
বন্দনা” ও “গুরু-প্রণা ম-মন্ত্র” পাঠপূৰ্ব্বক প্রণাম করিয়া শান্তি পাঠান্তে 
“আত্ম-কল্যাণ” ও *শক্তি-প্রার্থনা”-মন্ত্র পাঠ করিবে । সন্ধ্যাকালে 
ধ্যানাস্তে “ঈশ্বর-স্তুতি” ও “গুরু-প্রণাম-মন্ত্র” পাঠাস্তে প্রার্থনা করিবে । 

ছাত্রছাব্রিগণ প্রীতঃকাল ও রাত্রিতে পাঠারস্তের সময় প্রথমে 
জোড়াসন করিয়া বসিয়া (বাম পায়ের উপর ডান পা রাখিয়া সম্মৃখের 
দিকে তাকাইয়। মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসা) শাস্তিঃ-মন্ত্র পাঠপূৰ্ব্বক 
“আত্মকল্যাণ” ও “শক্তি-প্রার্থনা” পাঠ করিয়া “মনোযোগ ও 


১৩৬ জীবন-সাধনার পথে 


স্মৃতিশক্তি” বৃদ্ধির প্রার্থনা করিবে ৷ ইহাতে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মন শান্ত, 
স্থির ও একাগ্র হইয়া পাঠে নিবিষ্ট হইবে এবং ধীরে ধীরে ধারণা ও 
স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে । অধায়নও সাধনা! ৷ কাজেই বাজে কথা ন! 
বলিয়া এইভাবে প্রার্থনান্তে নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলে প্রার্থনার 
উপকারিতা উপলব্ধি করা যাইবে । এতদ্ব্যতীত, রাত্রে শুইবার সময় 
বিছানায় বসিয়া “আত্মকল্যাণ” ও “শিক্তি-প্রার্থনার” পর “গুরু- প্রণাম- 
মন্ত্ৰ” ও ঈশ্বর-স্তুতি” পাঠান্তে শয়ন করা কর্তব্য । যে পর্যাস্ত ঘুম না 
আসিবে সেই পর্য্যন্ত আচাধ্যের তেজোবাঞ্জক দিব্যমুন্তি চিন্তা করিবে। 
তাহাতে শ্ুনিদ্র। হইবে ও দুঃস্বপ্ন দেখা বন্ধ হইয়া যাইবে । যাহাদের 
প্রাতঃকাল ও সন্গ্যায় প্রার্থনা করিবার স্থযোগ হয় না তাহারা রাত্রে 
শুইবার সময় ও প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিবার সময় বিছানায় 
বসিয়াও এই প্রার্থনা করিতে পারেন ৷ ( ইহা শুধু ছাত্রছাত্রিদের পক্ষেই 
প্রযোয্য )। 


-১০£ 


প্রাথ না 

শা ত্তিঃ-মন্ত্ৰ 
ও পৃর্ণমদঃ পৃর্ণমিদং পুৰ্ণাৎ পুৰ্ণমুদচ্যতে ৷ 
পূ্ণস্ত পূর্ণমাদায় পৃণমেবাবশিষ্যতে ৷ 
ও শান্তি! শান্বিঃ !{ শান্তিঃ !|! 


সভ্য হইতে সৰ্ববসাধারণকে দীক্ষা এবং ছাত্রছাত্রীদিগকে শক্তি- 
সাধন-মন্ত্র ও সাধনা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধৈ প্ৰয়োজনমত 
'প্জাল!প করা যাইতে পারে। 


প্ৰাৰ্থন। ১৩৭ 


গ্রীগ্ৰাগুল্লু-বন্দন| 


(১) 
ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে, 
রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে! 
শরণাগত কিঙ্কর ভীতমনে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ 

(২) 
হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে, 
তুমি বিষ্ণু প্ৰজাপতি শঙ্কর হে, 
পরত্রহ্ম পরাৎপর বেদভণে, 
গুরুদেব দয়! কর দীনজনে ॥ 

(৩) 
মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুণ তে, 
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে! 
গুণগানস্পরায়ণ দেবগণে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ 

(8) 
কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে, 
হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে! 
মম মানস চঞ্চল রাত্রিদিনে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে | 


(৫) 
রিপুনুদন মঙ্গল-নায়ক হে, 
স্খ-শাস্তি-বরাভয়-দায়ক হে ! 
ত্রয় তাপ হরে তব নাম গুণে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ 

(৬) 
অভিমান-প্রভাব-বিমর্দক হে, 
গতিভীন জনে তুমি রক্ষক হে! 
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভ/.ফুধনে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনঙ্গনে !! 

(৭) 
তব নাম সদা শুভ-সাধক হে, 
পতিতাধম-মানব-পাবক হে |! 
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ৷৷ 

(৮) 
জয় স্দগুরু ঈশ্বর-প্রাপক তে, 
ভক্রোগ-বিকার-বিনাশক হে! 
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ।। 


ক —— 


৯৩৮ 


জীবন-সাধনার পথে 


সী শ্ীগুরু-প্রণাঅ-মন্স ॥ 
ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া । 
চক্ষুরুননীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীঞ্চরবে নমঃ ।৷ 
মন্ত্র সত্যং পুূজ্জ৷ সত্যং সত্যং $দেবনিরঞ্জন2 । 
গুরোবাক্যং সদ! সত্যং সত্যমেব পরং পদম্‌ ॥ 
অখণ্ডমণ্ডলা কারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌ । 
তৎপদং দণিতং যেন তস্মৈ শ্ৰীগুরবে নমঃ ৷৷ 
পিতৃমাতৃস্রন্ধদ্ন্ধু বিদ্াতীর্ঘানি দেবতা । 


ন তুল্যং গুরুণা শীঘ্রং স্পর্শয়েৎ পরমং পদম্‌ ॥ 


গুরুত্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বর । 
গুরুরেব পরং ব্ৰহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
ধ্যানমূলং গুরোমূৰ্ণ্ডিঃ পৃ্দামুলং গুরোঃ পদম্‌ । 
মন্তুমূলং গুরোবাক্যং মোক্ষমুলং গুরোঃ কৃপা ॥। 
ও ব্ৰহ্মানন্দ: পরম স্থখনং কেবলং জ্ঞানযুত্তিম্‌। 
দ্বন্বাতীতং গগনসদুশং তত্বমন্যাদিলক্ষম্‌ ।। 
একং নিত্যং বিমলমচলং সৰ্ব্বধী সাক্ষিভূতং । 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুকরুং তং নমামি || 


ত্বমেব মাত৷ চ পিতা ত্বমেব, ত্থমেব বন্ধুশ্চ সখ! ত্বমেব। 
স্বমেব বিদ্যা ভ্রবিণং স্বমেব, ত্বমেব সৰ্ব্বং মম দেবদেব ।। 


আত্মকল্যাণ প্রার্থন। 


& অলতো মা সদগময়, তমসে৷ মা জ্যোতির্ময় । 


মৃত্যোর্মাইমৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এবি ।। 


প্রার্থনা ১৩৯ 


হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে অসত হইতে সৎ-লোকে নিয়! চল, 
অসন্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোকে লইয়৷ যাও, মৃত্যুর গ্রাস 
হইতে রক্ষা করিয়া অমৃতশরাজোযে নিয়া যাও । হে স্বপ্রকাশ ! তুমি 
আমার নিকট প্রকাশিত হও । 
শক্তি প্ৰাৰ্থন৷ 
ওঁ তেজোইসি তেঞ্জে| ময়ি ধেহি । 
ওঁ বাধ্যমসি বীর্ধ৷ং ময়ি ধেহি। 
ওঁ বলমসি বলং ময়ি ধেহি। 
ওঁ ওজোহসি ওজঃ ময়ি ধেহি। 
ওঁ সহোহসি সহং ময়ি ধেহি। 
ও মন্যুরসি মন্থুযুং ময়ি ধেহি। ( যজুর্বেবদ ) 
হে পরমেশ্বর ! তুমি তেজন্বরূপ, আমাকে তেজ দান কর। তুমি 
বীধ্যম্বরূপ, আমাকে বীধ্যু দান কর ৷ তুমি অনন্ত শক্তির মূর্ত বিগ্রহ, 
আমাকে শক্তি দান কর। তুমি অফুরস্ত ওজঃস্বরূপ, আমাকে ওজঃ 
দান কর। তুমি সহন-শক্তির ঘনীভূত মুত্তি, আমাকে সহিষ্ণুতা দান 
কর ; তুমি অন্যায়ের প্রতি ক্রোধন্বরূপ দগুদাতা, আমাকে অন্যায়ের 
প্রতি ক্রোধ ও অন্যায় প্রতিরোধের শক্তি দাও । 
মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির প্রার্থন! 
ওঁ বাঙ মে মনসি প্ৰতিষ্ঠিতা, 
মনো! মে বাচি প্রতিষটিতম, ; 
আবিরাবীর্ম এধি । 
বেদস্ত ম আনীস্থঃ ; শ্রুতং মে প্রহাসীঃ । 


১৪০ জীবন-সাধনার পথে 


অনেনাধীতেন অহোরাত্রান্‌ সন্দধামি, 
ঝতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, 
তন্মামবত্, তদ্বক্তারমবতু । 
অবতু মাম্‌, অবতু বক্তারমবতু বক্তারম, ৷৷ 
৪ শাস্তি! শাস্তি !! শাঙত্তিঃ ||! 
হে ভগবন্‌! আমার বাক্য মনে এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক ৷ 
(অর্থাৎ আমি যখন যাহা ত্ধ্যয়ন করি হাহা যেন অর্থ ও তাৎপর্য 
সহ আমার মনে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং অধায়নকালে আমার মন যেন 
অধ্যয়ন ব্ষিয়ে নিবিষ্ট থাকে, অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করে।), 
হে প্রকাশ-ন্বরূপ পরমেশ্বর ! তুমি আমার নিকট আত্মপ্রকাশ কর। 
হে আমার বাক্য ও মন ! তোমরা উভয়ে বেদার্থ আনয়নে সমর্থ হও 
(বেদার্থ অন্ুধাবনের উপযোগী হও )। শ্রুত বিষয়সমূহ যেন আমি 
ভুলিয়া না যাই ৷ এই অধ্যয়নের দ্বারা আমি দিন ও রাত্রিকে এক 
করিয়া দিব ( অর্থাৎ এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করিয়া সৰ্ব্বদা জ্ঞানার্জনে 
নিযুক্ত থাকিব )। আমি সৰ্ব্বদা উত্তম ও সত্য কথা বলিব । পরমেশ্বর 
অ'মাকে রক্ষা করুন, আচাধ্যকে রক্ষা করুন। আমায় রক্ষা করুন, 
আচাধ্যকে বক্ষ! করুন, আচাধ্যকে রক্ষা করুন। 
আচার্য ও আমার সব্ব প্রকার দুঃখ ও তাপের শান্তি হউক । 


চস 
= 0) ৩ ক 


ঈশ্বর স্তুতি 


ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ 
তমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম 
ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ || ':৮ 


প্রার্থন। ১৪১ 


বায়ুধ'মোহই গ্নিবরুণঃ শশাঙ্কঃ 
পজাপতিস্বং প্রপিতামহশ্চ । 
নমো নমস্তেহস্ত সহসুকৃত্বঃ 
পুনশ্চ ভুয়োহপি নমো নমস্তে ।৷ ৩৯ 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে 
নমোহস্তু তে সববত এব সৰ্ব্ব । 
অনঙ্থবীধ্যামি হবিক্ৰেমস্ত্ং 
সৰ্ব্বং সমাপ্লোষি ততোহসি সৰ্ববঃ ৷৷ ৪* 
শিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত 
ত্বমস্ত পুজযশ্চ গুরুগরীয়ান্‌ ৷ 
ন ত্বসমোহস্তাভাধিকঃ কুতোহন্ে 
লোক্ত্রয়েহ পা প্রতিম প্রভাব ৷৷ ৪৩ 
তম্মাৎ প্ৰণম্য প্রণিধায় কায়: :- 
প্রসাদযে ত্ব'মহমীশমী ডাম্‌ । 
পিতেব পুত্ৰস্য সখেব সখুযুঃ 
প্ৰিয়ঃ প্রিয়ায়া হসি দেব সোছুম্‌ 1 ৪৪ 


( শ্রীশ্রামদ্ছগবদূৃগীতা, ১১শ অধ্যায় ) 


পুত সম্বন্ধে 
কয়েকথানি প্ৰসিদ্ধ পত্রিকাঘ অভিমত 


আনন্দবাজার পত্রিকা £_ ৩্র| আষাঢ় ১৩৫২ ; ২৭৬৪৫ 
“ধৰ্ম্মপিপাস্স ব্যক্তিরা পুসপ্তকখানিতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক 
পাইবেন ৷” 


যুগাস্তর 2 ৬ই শ্রাবণ, ২২৫৪২ ; ইং ২২|৭৷৪৫ 


“গ্রন্থকার মানবের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত 
বাধাবিপত্তি, নৈরাশ্য অবসাদ আসিয়া সাধনার পথ রুদ্ধ করিয়া দাড়ায়, 
সেই সকল বিপদাপদ হইতে . আত্মরক্ষা করিবার তথ্যপূৰ্ণ উপদেশাদি 
প্রদান করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ শান্তিকামী পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে 
উপকৃত হুইবেন।” 


অম্থৃতবাজার পিক ১£-- ‘The seekers of truth will have 
glimpses of light in these well-conceived and though'ful 
eSSAyS.” 1500 July, 1945. 


দেশ £- গ্রন্থকার ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশমূলক এই পুস্তকখানি তে 
উচ্চ চিন্তা, ধৰ্ম সাধন| ও আদর্শ-নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন.» 
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২ ; ইং ৮1৬৪৫ 


Hindusthan Standard :- Feb. 27, 1949, 
“The book is particularly suited to the requirements of 
the times. In this book the author has pointed out 
the duties and ideals of human life in graceful and 
expressive language and in a spirit of profound 
sympathy. 

The author has drawn our attention to those 


লেখকের অন্তান্য গ্রন্থ ১৪৬ 


qualities which contribute to the development of true 
humanity, Behind these moral instructions lie deep 
faith and absolute resignation to God. In these background: 
he has imbued these dry and didactic lessons with 
a tone of poetic excellence. It is to be hoped 1080 
the usefulness of such a book will be appreciated”. 


Amrita Bazar Patrika—“It gave us great pleasure to &০' 
through the collection of essays written by a man who- 
wields a facile pen and has a few thing of value and: 
import to tell us.” June 8, 1947 


লেখকের অন্যান্য গ্রচ্ছ সমূহ 
পরী যুগাচাৰ্য্য সঙ্গ ও উপদেশামৃত 
স্বাধীন ভারতে নূতন মানুষ ও নবজাতি গঠনের বীর্ষ্যবাণী । 
জাতি-সংগঠক ও ধৰ্ম্ম-সংস্থাপক আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর 
ত্যাগ-সংযম-সত্য এৰহ্মচৰ্যযা ও সেবার সুমহান্‌ ভিত্তিতে শক্তিশালী 
জাতীয় জীবন-গঠন, ছাত্র ও তরুণ সমাজের নৈতিক চরিত্রোর্নয়ন, 
শারীরিক ও মানসিক শক্তি অজ্জীন, মেধা, প্রতিভা, আত্মশক্তি, 
আত্মবিশ্বাস ও আত্মমধ্যাদাবোধ জাগ্রত করতঃ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ 
বিকাশ সম্বন্ধে উদ্দীপনাপুর্ণ মহামূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত 
অপূৰ্ব্ব গ্রন্থ । 
সজ্ঘের প্রথম জীবনের দুস্রাপ্য চিত্র সংযুক্ত, প্রায় ৫ শত পৃষ্ঠায় 
সম্পূৰ্ণ । মূল;--৬.** টাক! 
অম্বতবাজার পত্রিকা 2- ইং ৫, ১০, ১৯৪৭ 5--][ deserves to 


be widely read for its rich contents. 


১৪৪ জীবন-সাধনার পথে 


Hindustharn Standard :— 60) June, 1948 


‘This book, written in a lucid and Powerful style, 
Carries 1 message to our young hopefuls of the nation, 
which they will do well to heed, if they want to build 
a new nation on the sure foundation of self-confidence 
and self-respect." 


আনন্দবাজার পত্রিক। £--ইং ১৪, ১২, ৪৭ £--“প্রণবানন্দজীর 
উপদেশামৃত যেমনি শিক্ষাপ্রদ, তেমনি আচরণের দ্বারাই প্রাণবন্ত 
হইয়াছে । এই গ্রন্থ পাঠে জিজ্ঞান্থ পাঠক উপকৃত হইবেন ৷” 


দেশ: ১৭ই আশ্বিন, ১৩৫৪ £ “অলৌকিক তপঃশক্তিসম্পন্ন 
মহাপুরুষ প্রণবানন্দজীর উপদেশগুলি পাঠ করিলে মনুষ্যত্বের বলিষ্ঠ 
প্রেরণা অহ্করে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, মন সর্বপ্রকার দৈন্য ও দুর্বলতার 
উদ্ধে এক সনাতন সত্যের প্রেরণা লাভ করে । এমন প্রজ্ঞান্ময় বাণী 
প্রচারের পার! গ্রন্থকার বর্তমান সমাজের অশেষ কল্যাণ-সাধন 
করিয়াছেন । আমরা এমন পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি ৷” 
% 


সাধন-বাণী:ঃ (পঞ্চম সংস্করণ ) মূল্য--এক টাকা 

দেশ ঃ ১০ই মাঘ, ইং ২৪, ১, ৪৮ £ “জাতির মনুষ্যত্ব 
বিকাশের পক্ষে এগুলি সাহায্য করিবে 1” 

আনন্দবাজার পত্রিক। ৫ ইং ১২, ৩, ৬৮ ৪--“আলোচ্য গ্রন্থে 


প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং অধ্যাত্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযোগী কতক- 
গুলি উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । উপদেশগুলি সুন্দর, সরল এবং 


অধ্যাত্ম অনুভূতির আলোকে সেগুলি উজ্বল হইয়া উঠিয়াছে ।” 


ভীঞ্ীপ্রণবানন্দ স্মৃতি চয়ন মূল্য- এক টাকা! 

দেশ £--ইঃ ১৩ই আগষ্ট, ১৯৫৫ 
“স্বামী আত্মানন্দ বহু শাস্ত্ৰবেত্তা, স্থপণ্ডিত, সাধক এবং সুলেখক । 
ঢ় লেখক মহাপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দজীর স্মৃতি চয়নের ভিতর দিয়! 


তাহার জীবন এবং জ্ঞানগৰ্ভ তাহার মধুর বচনের উজ্জ্বল চমক আমাদের 
মনের উপর ফেলিয়াছেন। ইহা উন্নত জীবন লাভে মনকে উদ্দীপ্ত 


করে এবং চিত্তবৃত্তিকে সমুন্নত করিয়া তোলে ।.১.৮ 


পাথেয় ম্‌ল্য--২ টাকা 
দেশঃ ইং ১৩, ৮, ৫৫ | 
“পাথেয় সত্য সত্যই জীবন-পথের প্রকৃষ্ট পাথেয়। জাতি-ধৰ্ম্ম-বৰ্ণ- 
বয়স-মত-পথ নিবিবশেষে প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে গ্রম্থখানি নিতাস্ট 
অপরিহার্য । দৈনন্দিন জীবনে পথচলার পাথেয়-স্বর্ূপ জীবন-পথের 
পথিকমাত্রেরই ইহা সঙ্গে সঙ্গে রাখা প্রয়োজন ৷” 


আনন্দবাজার পত্রিকা? তাং ১৩, ১২, ৫৩ 


জীবন-পথের প্রকৃতই পাথেয় । যেকোন দেশের যে কোন ধৰ্মশ্বের 
যে কোন শ্রেণীর মানুষই ইহ! পাঠে উপকৃত হইবেন: 


জীল্লীগুরুপুজা-সোপানম্‌ মূল্য ২ টাকা 

সঙ্কৰাশ্রিত নরনারীর কর্তব্য মুল্য--১ টাক 

স্ঘাত্রিত নরনারী মাত্রেরই দৈনন্দিন জীবনে ইহ! অবস্ঠ পাঠ্য ও- 
অঙুলরণীয় । 


হিন্দু সমাজ সমন্বয় ম্‌.ল্য--২.০০ 
প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ 


£.. ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ’ কি প্রাণশক্তির বলে দীৰ্ঘকাল ধরিয়| 
হিন্দুধৰ্ম ও সমাজের সেবা করিয়া চলিয়াছে, তাহার শক্তির উৎস 
কোথায় এবং অনন্ত সমস্যার আবেষ্টনে নিরুৎসাহ না হইয়া যথার্থ 
মানবগ্রীতির ভিত্তিতে নিক্বিরোধী সমন্বয় সমাধান কিভাবে হইতে 
পারে ইত্যাদি বিষয়ে আচার্ধ্য স্বামী প্রণবানন্দজীর স্ুম্পষ্ট কৰ্ম্মপদ্ধতির 


নির্দেশ ইহাতে পাওয়া যায়। হিন্দুগণ ইহা অনুসরণ করিলে 
বশেষভাবে উপকৃত হইবেন ৷...” | 


হিন্দুসংগঠন ম্‌ল্য_এক টাক৷ 

আনন্দবাজার পত্রিক| 
“হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল গঠন আন্দোলন, অনুন্নত সমাজের 
উন্নয়ন, লাঞ্ছিত নিপীড়িত হিন্দু জনসাধারণের রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি 
বিষয়ে আচার্ধায়পী প্রণবানন্দের ধাণী ও পত্রাবলী হিন্দু জনসাধারণের 


নিকট প্রেরণা ও কাধ্যশক্তির উৎসরূপে কার্ধাকরী হইয়াছিল, সে ব৷নীর 
প্রয়োজন এখনও সমভ্ভাবে বর্তমান ।” 


।ভ্রীপ্রণবানন্দ উপদেশ মল্য_এক টাকা 
“সপ্ত মনুষ্যত্বের জাগরণ, লুপ্ত আত্মশক্তির পুনরুদ্বোধন এবং 
চরিত্রোয়য়নের বীর্ধ্যপ্রদ বাণী সম্বলিত এই পুস্তিক৷ পাঠে সকলেরই 
প্রাণমন' নু তন উৎসাহ-উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। 
ছাত্রছাত্রিগণের জীবন-গঠন ও স্মরগ-শক্তির উন্নতি সম্পর্কে বিশেষ 
উপদেশ পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে আছে ।” 


